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লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী 

শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। জন্ম ৭ই জুন ১৯৬০ সালে (৩০ 
ডিসেম্বর ১৩৮০ হিজরি) জন্মের আগে তার মা-বাবা ছিলেন সিরিয়ার আলেপ্পো 
শহরে অভাব অনটনের মাঝেই চলছিল তাদের সংসার । কোন এক কারণে 
বেশি দিন থাকতে পারেনি আলেপ্পো শহরে । পাড়ি দিতে হয় সৌদি আরবে। 
সৌদি আরবেই তার জন্ম। ছোট্ট শিশু মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ। এই 
ছোট শিশুই আজ “দাঈ ইলাল্লাহ’ হিসেবে আরব বিশ্বে পরিচিতি লাভ করে। 
মানুষকে আহবান করে সরল সঠিক পথে । এতেই গাত্রদাহ শুরু হয় তথাকথিত 
প্রগতিশীলদের মানসপটে ৷ ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ ইং যাঁর ঠিকানা হয় বর্তমান 
সৌদি সরকারের বন্দিশালায় । 


শিক্ষাজীবন 
শিক্ষাজীবন শুরু হয় সৌদির রাজধানী রিয়াদে। প্রাথমিক, জুনিয়র এবং 
মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হয় এখানেরই বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তারপর সৌদি 
ইসলামি ফিকহশাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায, 
শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল উসাইমিন, শাইখ আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আল 
জিবরিন-এর নিকট । তবে সবচেয়ে বেশি সময় কাটান শাইখ আব্দুর রহমান 
নাসির আল বাররাকের সংল্পর্শে। সমধূর কন্ঠের কুরআন তিলাওয়াত শেখেন 
শাইখ সাঈদ আল আব্দুল্লাহ-এর মুখে । আরও যেসব শাইখদের নিকট জ্ঞানের 
ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তাদের কয়েকজন হলেন__শাইখ সালেহ ফাওজান আল 
রহমান সালেহ আল মাহমুদ প্রমুখ। এ ছাড়াও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন 
বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেন শাইখ আব্দুল আজিজ আন্ল্লাহ বিন বায রহ. এর 
নিকট ৷ তাঁরই সান্নিধ্যে থাকেন প্রায় দীর্ঘ পনের বছর। ইনিই হলেন তিনি_ 
যিনি তাঁকে দ্বীনি শিক্ষা ও দাঈ ইলাল্লাহ-এর কাজে লেগে থাকার জন্য উদ্ধুদ্ধ 
করেন। ইনিই হলেন তিনি যিনি তাঁর জন্য দাম্মামের ‘দাওয়াহ ও ইরশাদ 
বিভাগে নিযুক্তির সুপারিশ করেন। ইনিই হলেন তিনি-__যিনি ভাষণ দান € 
খুতবা প্রদান এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দানের জন্যও সেখানকার 
কর্মকর্তাদের নিকট চিঠি লেখেন। এই শাইখ আব্দুল আজিজ আব্দুল্লাহ বিন বায 
A 
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ইযাম ও খতিব হিমেছে মুক লকচার শেশ করে থাকেন। শি খীদের ক্লাসও 
শরহে সুনানে আত তিরমিযি, শরহে কিতাব আত তাওহিদ লিস শাইখ মুহাম্মাদ 
ইবনে আব্দুল ওয়াহহাব | 


'বাইনান নবি $8 ওয়া আসহা-বিহী-' আর দ্বিতীয়টির নাম__' খুতুবাত আলা 
তারিকিল ইসলাম’ এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অন্যান্য টিভিতেও অনুষ্ঠান করে 
থাকেন। নন্দিত এই আরবি সাহিত্যিক শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ 
পাওয়া যায়। যেগুলো শ্রবণে মুসলমানদের ইমান জাগ্রত হয় নব উদ্যমে । শাইখ 
[Islamqa.info] চালু করেন ১৯৬৬ ইং সনে [উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে, এটিই 
আরব বিশ্বের প্রথম ইসলাম বিষয়ক ওয়েবসাইট । তবে সৌদি সরকার ২০১০ সালে 
কয়েক বছরের জন্য এটির সম্প্রচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখে]। তবে এখন চলমান 
রয়েছে। এছাড়াও তিনি ইসলাম বিষয়ক ওয়েবসাইট প্র্যাটফর্ম [slam Web 
১॥০-রও সিইও । যেখান থেকে আটটি ওয়েবসাইট পরিচালিত হয়। তিনি জাদ 
খ্রপেরও সিইও যে সংস্থাটি ইসলামিক শিক্ষা ও দাওয়াহ বিষয়ক মুঠোফোন ও 


টেলিফোন কন্টেন্ট তৈরি করে, টিভি অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচার এবং ইসলামিক বই 
পরক্যশনার কাজও করে থাকে । 


ie শাধ্যমেও শাইখ দাওয়াতের অনেক কাজ করে থাকেন । এত ব্যস্ততার 
ঢা বিষয়ের উপর বহু গরস্থ রচনা করেছেন। যেগুলোর ্রত্েকটিই 
অ ধছের একটি । এই গরস্থটি পৃথিবির বিভিন্ন ভাষায় হয়েছে ভাষান্তর। তাই 


আমরাও র্লপ 
ny নপান্তর করলাম বাংলাভাষীদের জন্য বাংলায় “ধৈর্য হারাবেন না' 
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গরানুষের জীবন স্থির নয়। নানা রকম সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশা আসবে জীবনে 
এটাই স্বাভাবিক। কখনও তা অনেক বড় হয়ে আসে আবার কখনো ছোট 
করে মুসিবত ও দুঃখ-দুর্দশা শুরু হয়ে যায়। এটা হয় রবের পক্ষ থেকে৷ রব 
ভার বান্দাদেরকে দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করেন। তিনি বান্দাদেরকে ধৈর্যশীল 
দেখতে চান। ধৈর্যধারণের পুরস্কার রব নিজ হাতেই দেন। এর জন্য শুধ 
প্রয়োজন ‘সবর’ জীবন নদীতে দুঃখের ঢেউয়ে সবরের বৈঠা ধরেই পেতে 


ভোর, ভোর শেষে সন্ধ্যা। এই নিয়ম কেবল গণনার জন্যই নয়, জীবনের 
ক্ষেত্রেও সমান প্রযোজ্য । পৃথিবির আঁধারকে আমরা বলি রাত আর আলোকে 
বলি দিন। তেমনি জীবন-আঁধারের নাম হলো__মুসিবত, দুঃখ, কষ্ট'। আর 
আলোর নাম হলো__“সুখ, হাসি, আনন্দ’ পৃথিবির সময় যেমন দিন-রাতের 
আবর্তে চলছে, তেমনি জীবন-ঘৃড়ি ও বালা-মুসিবত, দুঃখ-কষ্ট, হাসি- 
আনন্দের বাতাসে উড়ছে। কখনো কষ্টের কালো মেঘ এসে সব সুখকে 
মুহূর্তেই বিষ্ণদে পরিণত করে দেয়, আবার কখনো সুখ ও আনন্দের এক 
তারা কখনোই দুঃখ-কষ্টকে দেখে বিচলিত হন না। পেরেশানও হন না। 
তারা ধৈর্যধারণ করেন। মহান রবের কাছে সুখের সোনালি ভোরের প্রত্যাশায় 


চোখ ও বুক ভিজিয়ে দোয়া করতে থাকেন। 
ort Bd SI lh ob hr br A 


Jb Llc, gl 


“হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় নিচ্ছি দুশ্চিন্তা ও দুঃখ ছেঁকে, 
“পারগতা ও অলসতা থেকে, ঝচণের ভার ও মানুষের দমন-পীড়ন থেকে । 
সহিহ বুখারি : ২৮৯৩] 


ত্যিকার মুমিনরা বিপদে কখনো হতাশ হন না। তারা বিশ্বাস করেন 


2 ge 
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ধর্য হারাবেন ন 
ধৈর্যধারণ করে দুঃখ-দুর্দশায় স্থির থাকেন। এশীবাধী 


ধ ই তারা 
সখ দিবেন ৷ তাং কথাই উচ্চারিত হয়েছে বারবার। মহান আল্লাহ খু 
কুরআনুল কারিমে Er 

CO = সাথে সুখ আছে। অবশ্যই দুঃখের সাথেই সুখ রয়েছে।" 
[সুরা আলাম নাশরাহ : ৫-৬! 


£খের পাহাড় 
দুখের উপরোক্ত আয়াত দুটি খোরাক জোগাবে। আশার আলো 


দেখাবে । 
তাদের ঈমানকে বিশুদ্ধ ও তাদের পাপকে মোচন করানোর জন্য। কারণ 
করেন। তাই জীবনে সহ্য করা এই দুঃখ-কষ্টগুলোর জন্য তাদের পুরস্কার 
দেয়া রবের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।” [মাজমূ'উল ফাতাওয়া : ১৮/২৯১] 


সত্যি বলতে কি! কোন মুসিবত বা দুঃখই চিরস্থায়ী নয়। যেমন চিরস্থায়ী নয় 
রাতের আধার, আকাশের কালো মেঘ, চাঁদ ঢাকা অমাবস্যা । প্রকৃতির এসব 
বিষয় নিয়েও যদি কেউ চিন্তা-ভাবনা করে, তবে খুব সহজেই সে বুঝতে 
পারবে__আজ যে কষ্টের কালো মেঘ আমার জীবনে ছেয়ে গেছে, কাল-ই 
সেখানে সুর্যের আলো লুটোপুটি খাবে। সুখ আর আনন্দের হাওয়া বইবে। 
অনেকেই দুঃখের ঢেউ দেখে হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন। কষ্টের তীব্রতা সহ্য 
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ধৈর্য হারাবেন না 
প্রিয় পাঠক, 


ফেললাম তাহলে চলুন-__এবার বই সম্পর্কে আপনার সাথে কিছু অ 
হয়ে যাক। “ধৈর্য হারাবেন না” নামে এখন আমরা যে বইটি আপনার ত 
তুলে দিচ্ছি; তা মূলত নন্দিত লেখক ও দাঈ শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ অ 
মুনাচ্জিদ হাফিজাছপ্লাহ্‌ রচিত “সিলসিলাতু আমালুল কুলুব”-এর একটি 
অংশ “আস সবর”-এর বাংলা অনুবাদ | 


বইটি ছোট্ট, কিন্তু লেখকের প্রতিটি কথাই যেন হীরাতৃল্য ৷ মত 
আমি নিজের জন্যই অনুবাদ করেছি । কারণ আমি নিজেই diate wn 
পতিত হলে স্থির থাকতে পারি না। আশা করি এ বইটিও আমাকে রবের 
পক্ষ থেকে পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করতে পথ দেখাবে। দ্বীপ্ত আলোর মশাল 
হয়ে আমার জীবনে আলো ছড়াবে । দোআ করবেন, আমি যেন ধৈর্যধারণ 
দুঃখের উপর ধৈর্যধারণ করতে পারে, তাহলে হয়ত রব আমাকে এর 
গ্রতিদানও দিবেন। বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি কিছু নীতিমালা 
অবলম্বণ করেছি । সেগুলো হলো: 


কোথাও পাঠ স্বাদ না হলে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো | 


২. টিকায় প্রত্যেকটি আয়াতের সুরার নাম, আয়াত নং এবং হাদিসের উৎস 
বলে দিয়েছি। আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে মূল আরবিপাঠ উল্লেখ করে 
দিয়েছি, তবে সহজার্থে কিছু কিছু হাদিসের আরবিপাঠ উল্লেখ করা হয়নি । 


সামনে রেখেছি । যাতে লেখকের হীরাতুল্য কোন বক্তব্যই হারিয়ে না যায় । 


৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে সাবলীল রাখতে আমি অনেক চেষ্টা করেছি। 
চোখে যে ভুলগুলো ধরা পড়লে অনুমহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্ত 
*স্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইনশা আল্লাহ । 
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ধৈর্য হারাবেন না 


‘পথিক প্রকাশন’ । আল্লাহ তাআলা প্রকাশককে এবং এই বইটির পিছনে 
যারা দিন-রাত মেহনত করেছেন, তাঁদের সবাইকে এর উসিলা করে পরপারে 
নাজাত দিন এবং জান্নাতের সুখময় উদ্যানে জায়গা করে দিন। আমিন। 
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সম্পাদকের কথা 
সমন্ত প্রশংসা সেই রবের, যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন 
মাখলুকাত | পক্মীদ ও সালাম তার প্রিয় হাবিব মতামত 
প্রতি খুহাম্মাদ $,_এর 


মানুষ যেসকল গুণের সূত্র ধরে পৌঁছতে পারে উৎকর্ষতার শীর্ষচূড়ায় তার 
মধ্যে অন্যতম হলো সবর বা ধৈর্য । এটি এমন একটি বিষয়, যাকে অবলঙ্ 
করে আল্লাহ রী বান্দাকে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার নির্দেশনা প্রদান 
করেছেন। 


সবরের গুণ একজন মানুষকে পরিশুদ্ধ করে। তাকে সহায়তা করে অনেক 
দিতে । 


এই গুণটি অর্জন করার কথা কুরআনে যেমন এসেছে, তেমনি বিভিন্ন 
হাদিসেও প্রিয়নবি %-এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন। নিজে সবর 
অবলম্বণ করার মাধ্যমে বলার পাশাপাশি করার মাধ্যমেও উম্মতের সামনে 
দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তাঁর পুরোটা জীবনেই ছড়িয়ে আছে সবরের শিক্ষা । 
মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এই গুণের প্রতি তাদেরকে ধাবিত করার সর্বাত্মক 
ধচেষ্টা চালিয়েছেন। এর জন্য তারা বেছে নিয়েছিলেন ওয়াজ-খুতবা এবং 
কালি-কলমকে । 


বর্তমান সময়ের বিদগ্ধ আলেম ও বন্থ প্রতিভার অধিকারী শায়খ মুহাম্মাদ 
সালেহ আল মুনাজ্জিদ হাফিজাহুল্লাহ-ও সেই ধারাবাহিকতায় রচনা করেছেন 
শবর সংক্রান্ত এই পুস্তিকাটি। যেখানে তিনি সবরের পরিচয় ও এর 
ধকারভেদ, সবরের ফলাফল ও এর নানান দিক সম্পর্ক আলেঃচনা 
করেছেন। কলমের আঁচড়ে তুলে ধরেছেন বিভিন্ন নবি, সাহাবি, তাবেয়ী ও 
শাবেতাবিয়ীসহ পরবর্তী ইমামদের জীবনে সবরের উপস্থিতির চিত্র ও 
ঘটনাবলী ৷ যার মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ খুব সহজেই সব অবলম্বনের 
ধতি ধাবিত হবে। 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


বইটি অনুবাদ করে বাংলাভাষী পাঠকদের সামনে তুলে ধরার খেদমত 
আঞ্জাম দিয়েছেন আমার সহপাঠী মুফতি সাইফুল্লাহ মাহমুদ । আল্লাহ & 
তার কলম ও কলবকে যোগ্যতার আলো দ্বারা ভরপুর করে দিন। মূলত তার 
এমন একটি মহৎ কাজে নিজেকে অংশীদার করতে পেরে আল্লাহ প্র 
দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। এই অ্রমগুলো যাতে সদকায়ে জারিয়া 
হিসেবে থেকে যায় যুগের পর যুগ, এর মাধ্যমে যেন আল্লাহ ট পরকালে 


বইটির অনুবাদক, প্রকাশকসহ সংশ্লিষ্ট আরো যারা এর পেছনে সময়-হম 
খেদমতকে আল্লাহ $& কবুল করে নিন। আমিন । 


আবদুল্লাহ আল মাসউদ 
যাত্রাবাড়ি, ঢাকা! 
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ধৈর্যের পরিচয় 
সবর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো-_আটকে রাখা, আবদ্ধ রাখা ইত্যাদি ৷ 
কুরআনুল কারিমে আল্লাহ & ইরশাদ করেন- 
S532 GE AL dS SES Sah GIES ol; 
44> 
“হে নবি! আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা 


সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের 
উদ্দেশে আহ্বান করে” 


অর্থাৎ হে নবি! আপনি তাদের সাথে নিজেকে আটকে রাখুন। তাদের থেকে 
অলাদা বা পৃথক হবেন না। বনি ইসরাইল বলেছিলো, যেমনটা পবিত্র 
2205 pb EG 
“আমরা একই খাদ্যর উপর ধৈর্যধারণ করতে পারবো না৷" 


Naan se REESE nna HE 
শুরা কাহাফ: ২৮ । 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


অর্থাৎ আমরা একই খাদ্যের উপর নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারবো 
যেমন আরবরা বলে থাকে- 

পৰ্যন্ত তাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে। সবর শব্দটি অধৈর্য বা ঘাবড়ে যা 
বিপরীত ৷" 


ণা। 


ধৈর্যের সংজ্ঞা 

নিজেকে নফসের পক্ষপাতী করা থেকে বিরত রাখা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ 
থেকে দূরে থাকা। এভাবেও বলা যায় যে, প্রিয়তম প্রভুর চাহিদানুযয়ী 
নিজের মন বা হৃদয়কে আটকে রাখা ও আল্লাহ রু-র নিষেধাজ্ঞাগুলোকে 
মেনে তার উপর নিজেকে বন্দি রাখা। আর যে ব্যক্তি কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ 
করে তাকে ‘সাবের’ বা ধৈর্যধারণকারী বলা হয়। কেননা সে নিজেকে হতাশা 
ও পেরেশানি থেকে দূরে রেখেছে। তাই তো রমজান মাসকে ‘ধৈযের মাস' 
বলা হয়। কেননা মুসলিমরা রমজান মাসে নিজেদেরকে খাবার-দাবার ও স্ত্রী 
সহবাস থেকে বিরত রাখে ।* 


ধৈর্যের স্তর 
ধৈৰ্য কেবল এক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর অনেক স্তর রয়েছে যা একটা 
অন্যটা থেকে উত্তম । আল্লাহ $&-র আনুগত্যের উপর নিজেকে অটল রাখতে 
ধৈর্যধারণ করা, গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখা ধৈর্যের তুলনায় বেশি 
মযাদাবান। কারণ আল্লাহ &-র ওয়াজিব বিধান পালন করা তার কাছে গুন 
থেকে বিরত থাকার চেয়েও উত্তম। আর গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার 
ধৈর্ঘটা বিপদাপদের সময় ধৈর্যধারণ অপেক্ষা উঁচু স্তরের । কেননা ওয়াজিব 
বিধান পালন করা ও গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা হলো মানুষের 
ate ৷ আর কারো পক্ষ থেকে কোনো কিছুর উপর বাধ্য করার কারণে 
ধৈর্যধারণ করা-_এটা ইচ্ছাধীন নয়। সুতরাং আল্লাহ ষ-র 
— 
“সুরা বাকারা : ৬১। 
* লিসানুল আরব : ৪/৪৩৭ । 
তে তাবারি : ১/২৯৮ । 
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করার জন্য ধৈর্যধারণ এবং গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার জন্য থৈর্ঘয 
কোনো বালা-মুসিবতের উপর ধৈর্যধারণ করা থেকে উচ স্তরের বলা 


ইমাম ইবনুল কায়্যিম ৯ বলেন, আমি ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা & কে বলতে 


জুলেখার প্রেমের প্রস্তাবের মোকাবিলায় ইউসুফ %৯১-এর ধৈর্যধারণ করা, তার 
ভাইদের হাতে কুপে নিক্ষিপ্ত হওয়া, পরবর্তীতে মিশরের বাজারে বিক্রি হয়ে 
তুলনায় উত্তম । 


কেননা ইউসুফ *-এর সাথে তার ভাইদের যে আচরণ ছিলো তাতে 
ধৈর্যধারণ ছিলো অনিচ্ছাধীন। সেখানে ধৈর্য ছাড়া আর কোনো উপায়ও ছিলো 
না। কিন্তু জুলেখার মিথ্যা প্রেমে হাবুড়বু না খেয়ে নিজেকে সংযত রাখা ছিল 
ইচ্ছাধীন ও মনের সাথে যুদ্ধের নামান্তর । 


রূপবতী । জুলেখা যখন ইউসুফ €-কে তার ভরা যৌবনে হাবুড়বু খেতে 
ডেকেছিলো; তখন সেখানে কেউ ছিলো না। দরজা-জানালা সবগুলো ছিলো 
বন্ধ, তখন ইউসুফ €-এর যৌবন আরো দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার কথা। আর 
এখানে কোনো লজ্জারও বিষয় ছিলো না। কারণ লজ্জা হয় সেসব ক্ষেত্রে _ 
যেখানে পরস্পর অপরিচিত হয়ে থাকে; কিন্তু তারা উভয়ে পূর্ব-পরিচিত 
ছিলো। দুজন দুজনকে অনেক আগে থেকেই চিনতেন । আবার আশে-পাশে 
কোনো দারোয়ানও ছিলো না। শুধু তাই নয়; জুলেখা ইউসুফ ধঃ-কে যিনার 
আহবানে সাড়া দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন ও হুমকি-ধমকিও 
দিয়েছিলো । 


ইউসুফ একমাত্র আল্লাহ প্-কে ভয় করে নিজের যৌবনের পা 

ধরেছেন। আবেগের বশে তিনি মিথ্যা প্রেমের সাগরে হাবুসর নব 
এত বড় বিষয়ের উপর তার ধৈর্যধারণ করা কেবল ইচ্ছার কারণেই 
হয়েছিলো । 
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_ ধর্মের সর্বোচ্চ ও পূর্ণ স্তর হলো আল্লাহ রে 
তার পরের ভর ৷“ 


ধৈর্যের হুকুম YY 
মুমিন প্রিয় বান্দাকে প্রেমময় আল্লাহ ৪ ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করেছেন 
পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে- 


ld B18; sls nls boyel ol Sa Cl 


Uma 
“হে ইমানদারগণ! ধৈর্যধারণ করো এবং কাফেরদের মোকাবিলায় 
তোমরা সফলকাম হতে পারো ।”* 


q। | 


TEI J) Gap Hl ISS spol 
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50S 

বিশাল বাহিনি নিয়ে, তখন তোমরা পিছ-পা হবে না।”* 

আল্লাহ $& দুর্ভাবনা ও চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনুল 

S25 tS SHENLEY GY; 

“তোমরা দুর্বল হয়ে পড়ো না, ব্যথিতও হয়ো না। তোমরাই 
{বিজয়ী হবে যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো ।”** 

উপর ধৈর্যধারণ করা মুমিনের জন্য আবশ্যকীয় নয় । 
IE SKS Hj 3 EE U Fn 1236S LIE OS 
"আর যদি তোমরা জালেম থেকে প্রতিশোধ হণ করো তাহলে যে 
পরিমাণ তোমাদের কষ্ট দিয়েছে সে পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ 


১ এরা আনফাল : ১৫ 
সুরা আল ইমরান : ১৩৯ । 
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করো। তবে যদি ধৈর্যধারণ করো, তাহলে সবরকারীদের জন্য তা 
উত্তম ।"” 


উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, মাজলুমের জন্য জালেম থেকে 
জুলুম পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করার অনুমতি আছে। তবে জালেম থেকে 
জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তাতে ধৈর্যের 
পরিচয় দেওয়া ভাল ও উত্তম কাজ। এ থেকে বুঝা যায় ধৈর্য কখনে 
মুস্তাহাব হয়ে থাকে, যদি তা না হতো তাহলে এখানে প্রতিশোধ গ্রহণ না 


করে ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়তো । 


১. ওয়াজিব বিধানের উপর ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব আর ওয়াজিব ছে 
যাওয়ার কারণ হয় এমন কাজের উপর ধৈর্যধারণ করা হারাম । Hida 


২. হারাম থেকে দূরে থাকার উপর ধৈর্যধারণ রা ওয়াজিব হারামের 
উপর ধৈর্যধারণ হারাম । শর ওয়াজিব, আর হারামে 


8. মাকরুহের উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ । 
৫. সবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ ২ 
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ঘৰ । ঘিনা থেকে নিজেকে বিরত ও সংযত রাখাও ওয়াভিব। কের 
নসিবতে পতিত হলে চিৎকার-চেঁচামেচি কামড়া-কামড়ি ইত্যাদি না করাও 


ৰ 


। ব্রতের সালাত আদায় করতে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে ধৈর্যধারণ করা 


মুস্তাহাব ৷ দাড়িয়ে পানি পান করা হলে মাকরুহ । সুতরাং দাঁড়িয়ে পানি পান 


_ না করে বসে পান করার ক্ষেত্রে যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় তাতে ধৈর্যধারণ 
* করাও মুস্তাহাব । 


* মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা মাকরুহ। আর মাকরুহ 


সক্ষম, তখন তাকে বাঁধা প্রদান না করে ধৈর্যধারণ করা হলো হারাম । 


* মুবাহ ধৈর্যের উদাহরণ 
* মুবাহ কাজের উপর ধৈর্যধারণ করাও মুবাহ । 


১. শারিরিক ধৈর্য । 
২. আত্মিক ধৈৰ্য । 


Aili, 
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ইচছাধীন, খ. অনিচ্ছাধীন 
6 আবার দু দৃই ধরণের: খ্্ঃ, | সেষ্ট 
এই প্রত চি প্রকার হতে পালা >. শারিরিক ইচ্ছাদীন ধের, এস 


গুনাহের কাজ না করা। ২, দিলে আদ 
(a oy 


যমন: কেউ তার প্রিয়াকে হারিয়ে ধৈর্যধারণ করছে। জগতের সব 
ন হল খৰ মৰ মন৷ তরে ইচ্ছা দুই খকাদে অ 


আনাস ইবনু মালিক & থেকে বর্ণিত__তিনি বলেন, একবার রাসুল & এক 


'হে মহিলা! আল্লাহ $&-কে ভয় করো এবং তোমার কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ 
করো । উত্তরে সে মহিলা বললো, আপনি তো আর আমার মতো না (আমার 
“তো হলে বুঝতেন কষ্ট কাকে বলে!); তখন দয়ার নবি মুহাম্মাদে আরাবি 
% তার সাথে তর্কে লিপ্ত হলেন না। কিন্তু এ মহিলা নবিকে চিনতেন না, 
আর এভাবে বলেছে। ক্ষণিকপরে মহিলাকে জনৈক ব্যক্তি বলল 
== এই ব্যক্তি তো নবি মুহাম্মাদে আরাবি ৷ অতঃপর মহিন 
এর দরজা মুবারকের সামনে গেলেন, কিন্তু রাসুল জরে 
বরে ফের মহিলা বলতে লাগলো ‘আমি অনেক বড় অনায় 
খাল, গেলে দিত তখন রাসুল রর জবা্ে 
Matai শোনো! কোনো বিপদের ধৈর্যতো. প্রথম কর্টের 
আসল সময় ॥)১০ (থম অবস্থাতেই ধৈর্যধারণ করা হচ্ছে ধৈর্যধারণের 


“টি 


দহৰ ১১ 
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1 


এল্লামা কুরতুবি ফ& বলেন- 


কে হাজারো কষ্ট সহ্য করে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ & ধৈর্যশীল বর 
বসে ঠিক তখনই ধৈর্যধারণ করা হলো আসল সময়। এরপরে তো 
এমনিতেই ধীরে-ধীরে কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। তারপরে আর ধৈর্য ধরতে হয় 
না। এমনিতেই ধৈর্যধারণ করতে হয়। কারণ ধৈর্যধারণ করা ছাড়া আর 
কোনো উপায় থাকে না। তাই বলা হয়__সত্যিকার জ্ঞানী প্রথম কষ্টেই ধৈর্য 
ধরতে পারে, আর মুর্খরা তা তিন দিন পরে করতে সক্ষম হয়।”* 


মহান রবের আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করা হলো সর্বোচ্চ ধৈর্যধারণ । এই 

প্রকারের উপর আমল করার জন্য আল্লাহ ধু কুরআনে অসংখ্যবার আদেশ 
Sa) nk ol; EWE 

“আপনি তার ইবাদত করুন ও তাতে সবর করুন, তথা সুদৃঢ় 

থাকুন ।”* 

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ 8 ‘ওয়াসতাবির' শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটা 

ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তরকে বুঝগয়। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ ষ্টু-র বিধান 

আনুগতে র উপর ধৈর্যধারণ করতে আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ ষ্র ইরশাদ 

Ue kbs SLL DU 

_ “আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে সালাত দম করতে 

৷ আদেশ করুন এবং তাতে ধৈর্যধারণ করতে বলুন। 


তাফসিরে কুরতুবি : ২/১৭৪ । 
“ b মারইয়াম : ৬৫ । 
বুপ্রা ঢ্রোহা : ১৩২ । 
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ধৈর্য হারাবেন না 


আল্লাহ &-র ইবাদতের আনুগত্যের তিনটি ধরণ হয়ে থাকে। 


সহিহ ও স্বচ্ছ এবং লৌকিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা । 


দুই. আনুগত্যের মাঝের ধৈর্য__সেটা হচ্ছে ইবাদত করার জন্য অনবরত 
কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করা । 


তিন. আনুগত্যের পরের ধৈর্য সেটা হচ্ছে ইবাদত করার পর তা কারে 
কাছে প্রকাশ না করা ও খোটা ইত্যাদির মাধ্যমে আমলকে বিনষ্ট না করব 
উপর ধৈর্যধারণ করা। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে- 


SY Hd LBS VES VT lf 


“হে ঈমানদারগণ! তোমরা খৌটা ও কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে 
তোমাদের আমলকে বিনষ্ট করে দিও না।”>' 


গুনাহ না করার ধৈর্য 
সহিহ নিয়তের মাধ্যমে গুনাহ ও পাপকে ছেড়ে দেওয়া গুনাহ না করার 


উপর দৃঢ়তা অবলম্বন করা এবং গুন ছাড়তে 
ধৈর্যধারণ করা ওয়াজিব । “ই ছাড়তে যে কষ্ট হয়ে থাকে তাতে 


দুঃখের উপর ধৈর্য 
“যুজাহিদ & বলেন- 


'সবরে জামিল’ হলো, কষ্ট ও দুঃখ পাওয়ার পরেও অস্থিরত৷ 
“কি চেপে রাখা এবং ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ না করা ৯“ পুঃখটাকে 
| 


| 
সরা বাকারা : ২৬৪ 
| তাফসিরে ইবনে কাসির : ২/৬১৯ । 
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কোনো কষ্টে নিপতিত হলে চিৎকার 
যেমন করে কায়াকাটি 
চাপড় ইত্যাদি ছিড়ে ফেলা, মাথায় থাগ্নড়, গল গড দক, এক কাপড় 
জাহেলি যুগের মানুমনের ন্যায় যুগের কোনো বদদোয়া ইত্যাদি না কর 


তবে হ্যা, মুসিবতে পতিত হয়ে কোনো বিশ্েষ্ঞর বা ডাক্তারের নিকট 
শরণাপন্ন হওয়া ধৈর্যের বিপরীত কোনো কাজ নয়। এমনিভাবে মুসিবতে 
কষ্টে আক্রান্ত হয়ে নিরবে ক্রন্দন করাও ধৈর্যের বিপরীত নয় । ” 


সুফিয়ান সাওরি :& বলেন- 
তিন জিনিষের ক্ষেত্রে ধৈর্য অবলম্বন করবে 


১. দুঃখ-কষ্ট কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে। 
২. বালা-মুসিবতের কথা কাউকে না বলে তাতে ধৈর্যধারণ করবে 
৩, হৃদয়ের পরিশুদ্ধতার কথা সবার কাছে না বলে ধৈর্যধারণ করবে। 


তবে সুফিয়ান সাওরি -এর বক্তব্যের অর্থ হলো নারাজ বা বিরক্ত হয়ে 
কাউকে বলবে না। নতুবা চিকিৎসা বা অন্যান্য কারণে অন্যকে বলা ধৈর্যের 
বিপরীত কাজ নয়। তবে অনেকে বিপদে পড়ে ধৈর্যধারণ করার দাবি 
করলেও বলার ধরণ থেকে বুঝা যায় সে অধৈর্য হয়ে পড়েছে। যেন মুখে 
একটা আর অন্তরে আরেকটা । এমন না করা চাই । 


ধৈর্যের ফসল 
ধৈর্য হলো সফলতা বা সওয়াব পাওয়ার অন্যতম মাধ্যম ৷ ধৈর্যের ফলাফল 


অগণিত ৷ ধৈৰ্যধারণের উপকারও অনেক । বলা যায় মুমিনের জন্য দুনিয়ার 
সব ভালো কেবল ধৈর্যধারণ করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। 


| ক্দব দরদমাখা কন্ঠে আবৃত্তি করেন- 


দুঃখ-কষ্ট সহজ মনে করবে; হবে না অধৈর্য, 
কামনা-বাসনা হবেই পূরণ; করলেই হায় ধৈর্য । 


pb.’ 


i *ছল মাআনি : ৪/১৭৬ । 
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প্রিয় নবি ইউসুফের ধৈর্যধারণে নেই কি তোমার নমুনা? 

অপবাদ সয়েছেন, জেলেও থেকেছেন__নেই যার তুলনা ৷ 
অন্যায় না করেও জেলে খেটেছেন ধৈর্যশীল হয়ে, 

সেই ধৈর্যই দান করেছে তাকে দুনিয়ার বাদশাহ লয়ে ।** 


PY ML ks LS cl LT sf Cf 
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কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারে তাহলে সব ধরনের সফলতা তাকে ক যদি 
Kl 


Tl 
তাত্রিখে বাগদাদ : ১৩/৪৭৯ । 


[| 


 ! 
সুরা আল ইমরান : ২০০ । ‘ 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 
বড় সওয়াবও মাফ পাবে 
আমল ও ধৈর্যশীল হলে তার জন 
নেক নয ক্ষমা ও আল্লাহ }-র কাছে ধৈর্যের 


SELLE LA SAMN CL sss 
3; 7 ESN) dl; 
203 015 FG; 
“কসম যুগের! নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত । কিন্তু তারা নয়_যারা 
বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে আদেশ করে 
সত্যের ও ধৈর্যধারণের ৷”*২ 
যারা আল্লাহ জ্ু-র দেওয়া হাজারো কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করে, অধৈর্য হয় 
না। কষ্টের সাগরে হাবুডুবু খেয়েও আল্লাহ $-কে ভুলে যায় না বরং সবসময় 
নেক আমল করে, তাদের জন্য আল্লাহ ষ্ছু-র পক্ষ থেকে বিশাল উপহার 
রয়েছে। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ $& ইরশাদ করেন- 


s Cel f.te sey TE z fad Grr se sR 
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“যারা ধৈর্যধারণ করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য ক্ষমা ও 
বিরাট প্রতিদান রয়েছে।”** 


ধৈর্য-ই জান্নাতের সুগম পথ 

এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় যদি কোনো ব্যক্তির বন্ধুর প্রাণপাখি উড়ে যায় 
না ফেরার দেশে, আর সে তার বন্ধুর বিরহে ধৈর্যধারণ করে ও সওয়াবের 
কামনা করে তাহলে আল্লাহ & তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করে রাখেন। 


থ্রিয় সাহাবি আবু হুরায়রা & থেকে বর্ণিত, মুহাম্মাদ 8 বলেছেণ, অল্লাহ 
ls, ষ্ ইরশাদ করেন- 
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আতা ইবনু আবি রাবাহ থেকে বর্ণিত_-তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস & 
একবার আমাকে বলেন__'হে আতা! আমি তোমাকে জান্নাতি নারি দেখাবো 
না?” আমি বললাম জ্বী, হ্যা ৷' তখন তিনি বলতে লাগলেন __এই কালো 
মহিলা একদা নবি করিম $-এর দরবারে এসে বললেন “হে আল্লাহর 
রাসুল! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত; কখনো এই রোগে আক্রান্ত হলে আমার 
সতর খুলে যায়। দয়া করে আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যাতে 
আমার এ রোগ ভাল হয়ে যায়।” উত্তরে নবি &; বলেন- 


‘তমি যদি চাও ধৈর্যধারণ করে এর বিনিময়ে জান্নাত লাভ করতে পার । আর 
যদি তোমার সুস্থতার জন্য দোয়া করতে বলো, তাও পারবো ।' তখন উত্তরে 
মহিলা বললো__হে রাসুল! আমি ধৈর্যধারণ করবো । কিন্তু সাথে এ আবেদন 
করছি যে, এ রোগে আক্রান্ত হলে আমার সতর খুলে যায়, আপনি আমার 
জন্য দোআ করবেন যেন সতর খুলে না যায়। তখন রাসুল 3 তার জন্য 
দোয়া করলেন ।** 


আল্লাহ পর মুমিনদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন, জান্নাতে প্রবেশের পূর্ব 
তামার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হবে, সুতরাং তাতে তোমার ধৈর্যধারণ 


২৪ 
১০ সহিহ বুখারি : ৬৪২৪ । 
_ সহিহ বুখারি 
£৬৫২, সহিহ মুসলিম; ২৮২৩ । 
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“তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ 
তোমাদের উপর (সেসব দুর্দশা) আপতিত হবে না, যা তোমাদের 
পূৰ্ববৰ্তী লোকদের উপর আপতিত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে 
বিপদ ও কষ্ট । তখন তারা এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি 
ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে 
হয়েছে যে_কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? তোমরা শোনে নাও, 
নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য নিকটবতী ।”** 


আলি ইবনু হুসাইন & বলেন, কিয়ামতের দিন ধৈর্যশীলদেরকে (হাশরের 
ময়দানে) দাড়ানোর জন্য ডাকা হবে, অতঃপর কিছু লোকদেরকে বলা 
হবে_ তোমরা সমবেত হও” । তারপর তাদেরকে বলা হবে _হে 
অমুকেরা! তোমরা জান্নাতের সুখময় উদ্যানের দিকে চলে যাও, চলার পথে 
ফেরেশতাকুলের সাথে সাক্ষাত হলে তারা বলবে আমরা ‘আহলে সবর’ বা 
ধৈর্যশীল বান্দা। ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে, তোমরা কিসের উপর 
ধৈর্যধারণ করেছো? তারা বলবে, আমরা আনুগত্যের উপর ধৈর্যধারণ করেছি, 
গুনাহ না করার উপর ধৈর্যধারণ করেছি। তখন ফেরেস্তারা বলবে, যাও! 
জান্নাতে প্রবেশ করো। কতই উত্তম প্রতিদান তোমাদের জন্য। 
(সুবহানাল্লাহ) ** 


Dl UN E> ‘SUL FEES E> 


Pinu. EOE 
এ এ বাকারা: ২১৪ । 
" "হণ আওলিয়া : ৩/১৩৯-১৪০। 
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তোমাকে 

ত বস তো এ কথার দিল খেতে হবে কের মা 
স Se = ক্যৰুতে হণে । 0° I 

হাদিস | ও তাতে সবর এ সুখ-শান্তি পেতে হলে 


ধর্যশীলদের অভিবাদন জানাবে। সালামকারীদের থেকে কেবল সৌন্দর্ঁই 

ঠিকরে পড়বে। চারদিকে শুধু মেশকের মৌ মৌ সুঘাণ । মিষ্টি হেসে তর 

খর্যশীলদের সালাম নিবেদন করবে। মহান রব পবিত্র কুরআনুল কারিমে 
JN GAE AS So ls = Se NC 


শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমার এ পরিণাম-গৃহ কতই ৭ 
চমৎকার ।”** 
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| শা 
হারিয়ে যদি আমরা অশুভ কোনো আচরণ না করে 3 ডি ! থিয়জনকে 
আল্লাহ &-র নির্দেশে জান্নাতের সেই Nenhastua, করি, তাহলে 
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U4 3 031343 O53 5S ns das (5S ONL 
Ll al Usa ly OE IE Pr iSuc JG 


+ es 9 LLG iy Gr 


এসেছো? ফেরেশতারাও উত্তরে বলে__'জ্বী।' তখন আল্লাহ & 
জিজ্ঞেস করেন__'আমার বান্দা কি বললো?' তারা বলে_'সে 
বান্দা আপনার প্রশংসা করেছে এবং (ইন্নালিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহি 
রাজিউন) দুআ পাঠ করেছে। তখন আল্লাহ & বলেন__'যাও, 
‘তামরা আমার সে বান্দার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি নির্মাণ করো 
এবং সেই বাড়ির নাম রেখে দাও ‘বঝয়তুল হামদ' ৷” 


M 
MF. J শন 
El.) 


__ * "লদের প্রতিদান বিনষ্ট হবেনা 
i বিশ আল্লাহ $ ধৈৰ্যশীলদের আমলকে বিনষ্ট করবেন না, বরং আরো 


bn 


t 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


sll si YDB 255 G2 3 


“নিশ্চয়ই যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে আল্লাহ & 
তাদের প্রতিদান বিনষ্ট করে দিবেন না।” 


সওয়াব অর্জন 
যদিও সব আমলের নির্দিষ্ট একটা পরিমাণ প্রতিদান আছে, কিন্তু ধৈর্যশীলদের 
165 AS 25 Sl ONG inl Dall 11 S36 
Sila NL Ys 
“আর যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়েছিলো, তারা বললো__ধিক্কার তোমাদের 


জন্য । যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল । তাদের জন্য আল্লাহ &&-র 
দেয়া সওয়াব-ই উৎকৃষ্ট । এটা কেবল ধৈৰ্যধারণকারীরাই পায়।”** 


ধৈ্যশীলদেরকে দিগুণ সওয়াব দান করা হবে 
ro C57 ASHE Gf 
“তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে সবরের কারণে |” 


ধৈৰ্যধারণকারীরা দয়াময় প্রভুর থেকে সওয়াব পাবে গণনাই 

সওয়াব অন্যান্য প্রতিদান থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা ih ধেধারহ টড 
প্রতিদান হিসেবে আল্লাহ & যা দান করেন, ধৈর্যধারণের বেলায় ০৩ 
দিগুণ দান করেন। আল্লাহ & আরো ইরশাদ করেন- দ্‌ পম়াচেযে 


‘Ss A Pr dll BC 


৩১ 

সুরা ইউসুফ : ৯০ । 
= 

সুব্রা কাসাস : ৮০ । 
৩৩ 

সুরা কাসাস : ৫8৪ । 


ini EES IN (| 
be EN = = a 
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দ্বীনের নেতৃত্ব অর্জন 
আল্লাহ ষ্ু ধৈৰ্যশীলদের দ্বীনের নেতা হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ & 
S353 EUG LS TPL SY Ete as 
তারা আমার আয়াত সমূহে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলো।""' 
ইবনু তাইমিয়্যা & বলেন, ধৈর্য ও ইয়াকিনের মাধ্যমে দ্বীনের সদার হওয়া 
যায়।** 


আল্লাহ &ু-র বন্ধুত্ব অর্জন 
ধৈর্যশীলদের ফলাফল হলো-_তার 
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চস আরও যয 7 


EIEN i) 
“নিশ্চয়ই আল্লাহ  ধৈৰ্যশীলদের সাথে আছেন।”*” 


সাহায্যের প্রতিশ্রুতি 


ধৈর্যশীলদের আল্লাহ গর অসংখ্য সাহায্য করবেন, তাই তো আল্লাহ & 
ধৈর্যধারণের মাধ্যমে তার থেকে সাহায্য কামনা করতে আদেশ করেছেন। 


“ তোমরা নামাজ ও ধৈর্যের মাধ্যমে সাহায্য কামনা কর ।”*? 


সুতরাং যে তার উপর নিপতিত কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ করবে না, তার জন্য 
প্রিয়তম প্রভুর থেকে সাহায্যও আসবে না। 


আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস 4 থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি যা অপছন্দ 
করো তাতে ধৈর্যধারণের বেলায় তোমার জন্য কল্যাণ নিহিত আছে। আর 
জেনে রাখো, রবের সাহায্য কেবল ধৈর্যধারণকারীদের সাথেই ।$* 


হয়েছে- 


YS 2 8 8 5 S65 14 14555 1705 1 


My IN Ss SN ict 
“অবশ্য তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং বিরত 
ক পি থা কো এবং বিরত থাকো আর 
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5 2 8 5 8; Et ন TEAS LAS 
“আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমি এ ভূ 
খন্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি যেখানে 
আমার বরকত সন্নিহিত রয়েছে। আর বনি ইসরাইলের উপর 


পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিক্রুত কল্যাণ | 
একমাত্র তাদের ধৈর্যধারণের কারণে। আর ধ্বংস করে দিয়েছি সে 


সব কিছু_যা তৈরী করেছিলো ফেরআউন ও তার সম্প্রদায় এবং 
ধ্বংস করে দিয়েছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছে।”** 


ইমাম শাফেঈ = বলেন, ধৈর্য হলো স্থিরতা আর এর ফলাফল হলো 
বিজয় ।88 


ধৈর্যধারণ ও তাকওয়া বা খোদাডীরুতা হলো শক্রুর প্রতারণা থেকে মুক্ির 
অন্যতম মাধ্যম ৷ আল্লাহ প্র ধৈৰ্যশীলদেরকে শত্রুর ছলনা ও প্রতারণা থেকে 
a oss: 


NT EEE 
£২ সব আলে ইমরান : ১২৫ । 
"৩ ডত্রা আল আ'রাফ : ১৩৭ ৷ 


he / ” 
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তখন সলত্খ | 


“ তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে 
তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"*৫ 


আল্লাহ 8ুঁ-র রহমত ও পুরস্কার অর্জন 
ধৈৰ্যশীলদের আল্লাহ & রহমত, অনুগ্রহ ও উত্তম পুরস্কার দান করবেন, যা 
তিনি অন্য কাউকে একসাথে দান করেননি আল্লাহ ধু ইরশাদ করেন- 


| 
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LG dh BLUE La lol od op 


al 
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“ধৈৰ্যশীলদেরকে সুসংবাদ দাও । যখন তারা কোনো বিপদে পতিত 
হয় তখন সে বলে, আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা 
সবাই তারই কাছে ফিরে যাবো। তারা সে সমস্ত লোক, যাদের 
প্রতি আল্লাহর অনুখহ ও রহমত রয়েছে। এরাই 
হেদায়েতপ্রাপ্ত ”* 


প্রভুর প্রেম অজন 

যারা বিপদে-আপদে আল্লাহ ধুঃ-র উপর ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ & তাদের 

অনেক ভালোবাসেন । মুসিবতে অধৈর্য হবেন না । তাহলে প্রভুর ভালোবাসার 
aE DG SEALS AS UG Hl be 

“আর অনেক নবি ছিলেন যাদের সাঘী-সঙ্গীরা তাদের অনুগত হয়ে 

জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে। তাদের কিছু নষ্ট হয়েছে বটে তবুও 

তারা আল্লাহর রাহে হেরে যাননি, ক্লান্তও হননি এবং দমেও 


¢ 

সুরা আলে ইমরান : ১২০ । 
৬ 

সুরা বাকারা : ১৫৫-১৫৭ । 
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থব খাপ্রাবেন না 


eth ৪৭ ’ আল্লাহ তাদেরকে খুব 


আল্লাহ উ-র প্রশংসা অর্জন 
করবে, আল্লাহ ষ্রু তাদের প্রশংসা করবেন। আল্লাহ প& তার প্রিয় বান্দা 
আইয়ুব ৬:-এর উত্তম প্রশংসা করেছেন, কেননা সে কষ্টের উপর ধৈর্যধারণ 


“আমি তাকে পেলাম ধৈ্যধারণকারী। চমৎকার বান্দা সে; নিশ্চয়ই 
সে ছিলো প্রত্যাবর্তনশীল ।”8৯ 


আলোর পথ অর্জন 
sf dl iz Jl, clos mally dbp Badly Lp Dall 


পথ । আর কুরআন তোমার জন্য হুজ্জাত বা দলিল 


ধৈর্যধারণ করুন 
করতে পারে। আল্লাহ 8 ইরশাদ করেগ 


সুরা সোয়াদ : 881 [ 
"সৰল: 
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ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।"“* 

5 SEA Blots SASS DS 

LSE LS HANDS 


“তুমি কি দেখনা আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজ সমুদ্রে চলাচল করে, 
প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।"** 


বুঝানোর জন্য ‘সাবা’ এর ঘটনা বর্ণনা করে 


আল্লাহ & ধৈৰ্যশী 
ALS CEL Ey GUL 5 de 5 1 
BEC 


“আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্রবিচ্ছিন্ন করে দিলাম নিশ্চয় 
এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে।”৫২ 


৫১ 

সুরা লোকমান : ৩১ । 
qa 

শুরা লাবা :; ১৯ । 
A. 
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ধৈর্য হারাবেন না 


আল্লাহ -র হাজারো অনুগ্রহে বান্দা নিমজ্জিত । মন আল্লাহ ॥ 

ধৈর্মশীলরাই বেশী বুঝবে । তাই আল্লাহ & ইরশাদ করেন জিলাত কধা 
wl 3S I N aASNENE eh. 
sf SHOVE, ES 2 SH ST ts 

BEB) STON TOUSEN 


L245 CE IS Ss 


উপরোক্ত আয়াতগুলোর মর্মাথ কেবল ধৈর্যশীলরাই বুঝবে অনুধাবন 
। - d bs 

করবে। তাই আল্লাহ ধ্ঁ-র আয়াতের প্রতি খেয়াল রেখে জীবন চলার পথে 

হাজারো কষ্ট আসলে তাতে ধৈর্যধারণ করবেন। 


কবি আবৃত্তি করেন- 


হইয়ো না নিরাশ__হবে যে বিনাশ যদিও হয় দেরী, 
হবেই তোমার সুগম পথ, থাকবে না কোনো বালা । 

সে জন সফল হয়েছে, যে জন পরেছে গলেতে ধৈহের মালা, 
তুমিও পরো-_পাবে ফসল, হবে না জীবন দ্বালা 
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ধৈর্য হারাবেন ৭! 


ব্যবস্থা করুন” তবে আল্লাহ & তাকে কল্যাণেরই খলিফা বানিয়ে দেন। 
উম্মে সালামা বলেন, যখন আবু সালামা মৃত্যুবরণ করলেন তখন আমি 
বললাম, আবু সালামার মতো আর কে এত ভালো হতে পারে? কিন্তু আল্লাহ্‌ 
&, আমাকে ধৈর্যধারণের কারণে রাসুল %%-কে তার পরিবর্তে (স্বামী 
হিসেবে) দান করেন।“* 


ধৈযৰ্ধারণ জগতে সম্মান হওয়ার পথ 

ধৈর্ষযই মানুষকে এই জগত সংসারে সম্মানী বানিয়ে দেয়, ধৈর্যশীল কখনো 
কারো সামনে নিজের মাথা নত করে না। ধৈর্যের ফলে সে অন্য কারো 
জিনিষের প্রতি লোভী হয় না বরং নিজের যা থাকে তার উপরই তুষ্ট হয় এবং 
ধৈ্ষধারণ করে। 


হয়ারমুক যুদ্ধে আবুল আওয়ার 4 মুসলমানদের ডেকে বললেন_ হে 
কুরাইশ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রতিদান ও ধৈর্যের অংশকে গ্রহণ করো। 
কেননা ধৈর্যই হলো দুনিয়ায় বড় সম্মান ও আখেরাতে রহমত ও ফজিলত । 
তাই ধৈর্যধারণ করো, অধৈর্য হয়ো না্‌। সালিম কত সুন্দর করে কবিতা 
আবৃত্তি করেছেন- 

প্রভু আমাকে রেখেছেন হেফাজত সব বখিলদের বালা । 


ধৈর্যধারণ সাধারণভাবে তিনটি ক্ষেত্রে হয়ে থাকে । 
১. আল্লাহ &-র আনুগত্যের উপর ধৈর্য । 
২. গুনাহ ও পাপাচার থেকে বাঁচার উপর ধৈর্য । 
৩. আল্লাহ &-র ফয়সালার উপর ধৈর্য । 


৫৫ হ্‌ মুসলিম : ৯১৮ । 
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এই ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় কষ্ট-ক্লেশ ছাড়া কেউ কখনো সফলতার উচ 
পাহাড়ে উঠতে পারেনি, আর কেউ পারবেও না। আসলে দুঃখের পরেই সুখ 
আসে। তবে তার এ দুঃখ ও কষ্টটা সারাজীবন তার গলাতেই ঝুলে থাকবে, 
এমনটা নয়; বরং কিছুদিন মালিকের পক্ষ থেকে তার বান্দার উপর 
পরীক্ষামূলক থাকবে এবং বান্দা পরীক্ষায় পাশ করলেই আল্লাহ 8 আবার 
উঠিয়ে নিবেন । আল্লাহ & হরশাদ করেন- 


“নিশ্চয়ই আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি [= 
অর্থৎ মানবকে কষ্ট, বালা-মুসিবতের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। এই জগত 
সংসারে তার গলায় পরতে হবে হাজারো কষ্টের মালা। 


| ; হবে এই বলে যে__এণগডুলো 
করতে হবে । আল্লাহ *-র প্রতি আছ! এলাহ & মুমিনদেরকে বিভিন্ন দুঃখ 


Et ou চত - 4) 
JANN 3 256 me 
ভয়, ক্ষুধা ও জান এবং 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার উপর ধৈর্যধারণ 


hl SS ENING nhl tl VT Gai al 

“হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন 
তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এ 
কারণে গাফেল হয় তারাই ক্ষতিগ্রস্ত 1" 


আব্দুর রহমান ইবনু আওফ :& থেকে বর্ণিত__তিনি বলেন, আমরা নবি 
-এর সাথে যে কোন বিপদে আক্রান্ত হলেই ধৈর্যধারণ করেছি । অতঃপর 
ফেলেছি) ।** 


পৃথিবির কিছু মানুষ এমন আছে যাদেরকে জেল-হাজতে পাঠালে তারা তাতে 
ধৈর্যধারণ করে, কিন্ত এরপরে যখন এঁ ব্যক্তিকেই ধন-সম্পদ, সন্তানাদি, 
সুখ-সমৃদ্ধে ডুবিয়ে পরীক্ষা করা হয়; তখন সে আর ধৈর্যধারণ করতে পারে 
না; সে অধৈর্য হয়ে ব্যর্থ হয়। জগতের সব মানবই ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে একই 
ধরণের । তাই তো কবি আবৃত্তি করেছেন- 
বালা-মুসিবতে করতে পারে ধৈর্য 
যদিও কাফের ও মুমিন হয় । 


তবে সুখ-সমৃদ্ধিতে করে ধৈর্য 
এতে সিদ্দিক-ই কেবল রয়।”” 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 
প্রবৃত্তির উপর ধৈর্যধারণ করতে চাইলে কয়েকটি বজ করতে হবে 
, গ্রনোবাসনা ও প্রবৃত্তি পূরণের জন্য নিজেকে একদম ডুবিয়ে দিবে না। 


হৃদয়ের চাহিদাকে খুঁজে পেতে যথার্থ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করবে না। পতি 

এ নক লোক আছে যারা নিজেদের চাহিদা মোতাবেক সম্পদ জোগাতে 
মিটিং ও বিভিন্ন কনফারেন্সে এতই ব্যস্ত থাকে যে, আল্লাহ &&-র বিধানটুকু 
পালন করার সময় খুজে পায় না। আবার অনেক চাকুরিজীবি আছে যারা 
কদমে দুটো সিজদা দিতেও সময় মিলে না। ধীরে-ধীরে তারা আমল থেকে 
দূরে থাকতে-থাকতে এক সময় একেবারেই আল্লাহবিমুখ হয়ে যায়। যেমন 
সপ্তাহে ছয়দিনই ব্যাংকে চাকুরি করবে এবং সপ্তাহে কেবল একদিন মন্দিরে 
বা মসজিদে ইবাদত করতে পারবে। (আমাদের দেশেও তেমনি সপ্তাহে 
কেবল শুক্রবার পুরো মসজিদ মুসল্লিদের মাধ্যমে টইটুম্বুর থাকে আর পরে 
এসব মুসল্লিদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না। আল্লাহ & আমাদেরকে তার 
প্রতিটি বিধান সময় মতো পালন করার তাওফিক দান করুন ।) 


৩. আল্লাহ ্ঞু-র হুকুকগুলো আদায়ের ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করা; যেমন সদকা, 
ফিতরা প্রভূতি | 


8. হারাম কাজে ব্যয় না করা। তাহলেই ইনশাআল্লাহ্‌ ধৈর্যধারণ করা সহজ 
হয়ে যাবে। 


সর সন্তান-সন্ততি ও সম্পদের দিকে একেবারেই নিমজ্জিত না হওয়া 
আল্লাহ {& ইরশাদ করেন- 


ol 5545 2 Ett a EL GU AHL SY 
zo Fes, ah =? 3 a AT 
$219 A> ১) 4) EE 


পার্থিব জীবনের সৌন্দর্যস্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে সব উপকরণ 
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ধৈর্য হারাবেন না 


আপনার পালনকর্তার দেয়া রিজিক উৎকৃষ্ট ও অধিক স্থায়ী ।”*১ 


দুনিয়ার সম্পদ তোমাকে পরীক্ষার জন্য দেওয়া হয়েছে এজন্য যে, আসলেই 
কি তুমি এগুলোকে নিয়ামত মনে করো কিনা? নাকি অধৈর্য হয়ে সম্পদের 
প্রাচূর্যতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে মালিককে ভুলে যাও! আর পৃথিবিতে হাজারে 
কারুনের দল আছে, যারা অনেক সম্পদ অর্জন করেও তাতে ক্ষ্যান্ত থাকে না 
বরং আরো চাই, আরো চাই করে। আল্লাহ্‌ 8 ইরশাদ করেন- 
Sd EATOUMIELNS LS SAG 56) S035 KE ES 
RE BS IBLE € be 
“অতঃপর কারুন জাকজমক সহকারে তার সম্প্রদায়ের সামনে 
বের হলো। যারা পার্থিব জীবন কামনা করতো তারা বলতে 
হতো "৪২ করুন যা রপ্ত হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া 
হতো। _" 
= ক সাহাবায়ে কেরাম 4% আছেন, যারা অর্জিত সম্পদকে আল্লাহ 


SSS EUS S45 J 


deta 


- ' ল 
08 SAS BSL 


-সম্পদ ও সন্তান- 


৬১ 
পুরা ফ্বোহা : ১৩১ । 
৬২ 
সুরা আল কাসাস : ৭৯ । 
ভিত 
সুরা আল মুমিনুন : ৫৫-৫৬ । 


a. anil 
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ধৈর্য হারাবেন না 


= মানুষেরা দুআর afte rio do pr Ste 
গর্ব ৰ বৈৰ্ঘধারণ করা হলো ধৈর্যের বিশেষ ক্ষেত্র। তাই তো দ্বীন থেকে 
গো চন হীরে সরে যাচ্ছে আর এ দূরত্বটা তাকে অনেক বড় গুনাহ ও 
করতে বী্ঘা দেয় না 
হযরত নূহ $ প্রায় সাড়ে নয়শত বছর দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছে, তবুও সে 
গলিকের দরবারে শুধু দুআ করতেন ও ধৈর্যধারণ করতেন। তি তিনি অধৈৰ্য 
হয়ে দোয়া করাকে ছেড়ে দেননি । পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে- 


3 IES RSID BEG HN SE LIES YS 

“সে বলল __হে আমার পালনকর্তা! আঁমি আমার সম্প্রদায়কে 

দিবা-রাত্রি দাওয়াত দিয়েছি, কিন্ত আমার দাওয়াত তাদের 

পলায়নই বৃদ্ধি করেছে।”* 
দু‘'আর ক্ষেত্রে কষ্ট কেবল দেহে নয় বরং মনেও ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ মনে 
কোনো আক্ষেপ করবে না। আর শক্রর পক্ষ থেকে যত বদদোয়া আসুক না 
কেন তাতেও কোনো পরোয়া করবে না। তখনও মুমিন বান্দা ধৈ্য হারাবেন 
না। আল্লাহ $& ইরশাদ করেন- 

SI hs FAT intl il SS 

৩ 155 5 Ol 2 SES Sol 5 ts oo 


-অবশাই ধন-সম্পদ ও ভনসল্পদে তোরে দীঘ কণ হৰে 
শার তোমরা আহলে কিতাব কাফিরদের কাছ থেকে অনেক বড় 
সশোভন উক্তি শুনবে। যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 
oF 35 BA 4 UE 50; 
“কাফেররা যা বলে সেগুলোর উপর আপনি ধৈর্যধারণ করুন এবং 
সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিহার করে চলুন ।""" 


> st - Le lw ন" az ন $F, , A T- Re 
85 13505 1235 be 16 as ls 2 bw) SHS LD; 
acer 
“আপনার পূর্ববতী অনেক নবিকে মিথ্যা বলা হয়েছে। আমার 
সাহায্য আসা পৰ্যন্ত তারা এতে ধৈর্যধারণ করেছেন ।”** 


আল্লাহ জ্-র পক্ষ থেকে শান্তি আসা পর্যন্ত দুআকে চালু রাখবেন, দুআকে 
বন্ধ করে দিবেন না এবং তার সাহায্য-সহযোগিতা আসার প্রহর গুণেই 
ধৈর্যধারণ করবেন । আল্লাহ $& ইরশাদ করেন- 


of HS BAS EIS US LSS fs fl 
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“তোমাদের কি এ ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে যাবে অথচ তোমরা 
সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করোনি যারা পূর্বে অতীত 
হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট । তখন তারা 
এমনিভাবে শিহরিত হয়েছে যাতে নবি ও তার প্রতি যারা ঈমান 
এনেছিলো তাদের পর্যন্ত এ কথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে 
নিকটবর্তী ।”**” 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


বিশ্বাস স্থাপন করতেই হবে যে আল্লাহ প&রু-র পক্ষ থেকে সাহায্য 
রাসবেই । আল্লাহ & ইরশাদ করেন- 

BUS ALE 1535 iss Ln AEN os 
SEA) nil oo CLS $Y; AEST 


“যখন পয়গন্বরগণ নিরাশ হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা 
করতেন যে, তাদের অনুমান বুঝি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম 
হয়েছিলো; তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌছে। অতঃপর 
আমি যাদের চেয়েছি উদ্ধার করেছি। আমার শাস্তি অপরাধী 
সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না।”** 


যে মুমিন বান্দা সত্যের উপর থাকবে ও সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের 
নিষেধ করবে। তখন তার কষ্ট সহ্য করতে হবেই । আর এ কষ্ট-ক্লেশের 
ওঁষধ একমাত্র ধৈর্যধারণ । অধৈর্য না হয়ে আল্লাহ &-র কাছে সাহায্য কামনা 
ও তার দরবারের দিকে ফিরে যাওয়া । 


যখন বান্দার উপর হাজারো কষ্ট নিপতিত হয়, তখন সে কষ্টকে মাথা পেতে 
নিবে। এতে সে অধৈর্য হবে না। শত্রুদের সামনে দাড়ালেও ধৈর্যধারণ 
করতে হবে। প্রভুর পক্ষ থেকে সাহায্য আসার জন্য ধৈর্যধারণ করা শত । 
তবেই প্রভু থেকে সাহায্য আসবে । শত্রুদের মুখোমুখি হওয়ার সময় যুদ্ধের 
ময়দান থেকে পলায়ন করা অনেক বড় কবিরা গুনাহ । পবিত্র কুরআনুল 
কারিমে ইরশাদ হয়েছে- 


ANE 3 TAG 
haatiehg কোনো শত্রুদের সাথে সাক্ষাত করো তখন স্থির 
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ধেয হারাবেন না 


অর্থত শত্রুদের পক্ষ থেকে যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হবে তখন পলায়ন করো না 
বরং ধৈর্যধারণ করা । আল্লাহ £8 ইরশাদ করেন- 
= Lb ll dls + ETAT "3 i 
pally; 
“তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জায্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ 
আল্লাহ $ এখনও দেখেননি কারা জিহাদ করেছে এবং কারা 
ধৈর্যশীল ৷" '* 
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"আর মুহাম্মাদ একজন রাসুল ছাড়া আর বৈ কিছু না। তার পূর্বেও অনেক 
রাসুল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন বা নিহত হন 
তাহলে কি পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত কেউ যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে 
আল্লাহর কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না। আর যারা কৃতজ্ঞ, আল্লাহ & তাদের 
সওয়াব দান করবেন ।”"২ 


পূর্ববর্তী মুমিনরাও কষ্টের উপর স্থীর ছিলো, তালুতের সাথে অনেক মুমিন 
ছিলো যাদের হাজারো কষ্ট থাকা সত্তেও তালুতের সাথে ধৈর্যধারণ করেছেন। 
তারা কষ্টের কারণে কোথাও ভেগে যাওয়ার কল্পনাও করেননি ৷ কুরআনুল 
কারিমে আল্লাহ তাদের ইস্পাত লোহার মতো ধৈয্ধারণের কথা বর্ণনা 
CL 2 78 ES il SIG A Sb fas Cl 
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২ এলি আলে ইমরান ।:১৪২ । 
সুরা আলে ইমরান : ১৪৪ । 
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নদীর মাধ্যমে । সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে, সে 
আমার দলের অর্ন্তভুক্ত নয়। আর যে লোক স্বাদ গহণ করবে না, 
নিশ্চয় সে আমার দলের লোক। কিন্তু যে লোক আঁজলা ভরে 
সামান্য কয়েকজন ছাড়া । পরে তালুত যখন নদী পার হলো তখন 
তার সাথে ছিলো মাত্র কয়েকজন ঈমানদার । এরপরে এ সামান্য 
লোকেরা বলতে লাগলো, আজকের দিনে জালুত ও তার 
যাদের ধারণা ছিলো যে__ আল্লাহর সামনে আমাদের একদিন 
দলের উপর আল্লাহর হুকুমেই জয়ী হয়েছেন। আর যারা ধৈর্যশীল, 
আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন ।”"” 


তালুতের বাহিনির কিছু লোক অধৈর্য হয়ে অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই পানি পান 
করে ভেগে গিয়েছিলো, আর কিছু লোক ইস্পাত লোহার মতো শক্ত ও স্থির 
ছিলো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল । তাদের ধৈর্য ও ত্যাগের কারণেই 
সাল্লাহ $$ তাদেরকে বিজয়ের মুকুট পরিধান করিয়েছেন। 


তলিবে ইলম জীবনে ধৈর্যধারণ করা 
গর্জন চন ধৈর্যধারণ করা হলো ধৈর্যের বড় ক্ষেত্র । ইলমে দ্বীন 
লোহার হলে বুকে থাকতে হবে ধৈর্যের পাহাড়, হতে হবে ইস্পাত 
মতো দৃঢ় ও শক্ত । অসীম দুঃখ-বেদনাকে বুকে লালন করেই হতে 
a Serena acto 
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ধৈর্য হারাবেন না 


হবে অনেক বড়। ছুতে হবে ইলমের হিমালয় । পৌঁছতে হবে কাঞ্চি 
মানযিলে। যদি বুকে এমন স্বপ্ন লালন না করা যায়, তাহলে ইলমের ভুবন 
কখনোই পৌছা যাবে না, ফোটা যাবে ন ইলমে নববির ফুটন্ত ফুল হয়ে 
খিজির রঃ মুসা এঃ-কে ইলম শিক্ষা করতে হলে ধৈর্ঘধারণের বিষয়ে পূর্বে 


“তিনি (খিজির) বললেন, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ 


করে থাকতে পারবেন না। তাছাড়া যে বিষয় আপনার আওতাধীন 
নয়, তা দেখে আপনি কিভাবে ধৈর্যধারণ করবেন?” ** 


উত্তরে মুসা * বললেন, জনী আমি ধৈর্যধারণ করতে পারব। আমি হাজারো 
কষ্ট বুকে লালন করে আপনার থেকে ইলম শিখব । আমি একটুও অধৈর্য 
হবো না। আপনি আমাকে ইলম শিক্ষা দিন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে 
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"অতঃপর সে (মুসা) বললো, আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে 
ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য 
করবোনা ।”* 


এ প্রকার ধৈর্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে মুফতি হওয়ার পূর্বে ফতোয়া না 


দেওয়ার উপর ধৈর্যধারণ করা । আর শিক্ষকেরও ধৈর্যধারণ করতে 
ছাত্রকে সবক ইত্যাদি বুঝিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে । ঘা 


ধৈৰ্য কি আল্লাহ প্রদত্ত ? 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 
কিভাবে ধৈর্যধারণ করব? তারা মনে করে যে FE 
গু তা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু ইসব বন্দ বণ আ্লাহ ৪ গুদু 
ন; যদি তাদের কথা সঠিক হতো তাহলে হাদিন ক মনে হয় 
দগরিভ ঢ হতো কারণ অবেক শ্রী দলিলের মাধামে শর বন্তব্য 
bey = । মানুষ চেষ্টা করলে তা অর্জন করতে 


মুসিবতের সময় ধৈর্যধারণ করতে ইচ্ছে করে, আল্লা ॥, এ িববালা 
করার ক্ষমতা প্রদান করেন ।"* % তাকে ধেৰ্যধারণ 
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তবে একথা বাস্তব যে, ধৈৰ্যধারণকারীদের বিভিন্ন স্তর আছে সবাই একই 
রকম ধেয্ধারণ করতে পারে না। আসল কথা হলো-_ ধৈর্য হচ্ছে হৃদয়ের 
একটি অবস্থা, যা অর্জন করে নিতে হবে। শুধু বললেই হয় না বরং অন্তরের 
সাথে অনেক মুজাহাদা করতে হয়। চেষ্টা করে এ ধৈর্যধারণ হাসিল করতে 
হয়। সাথে-সাথে যেসব কাজ ধৈর্যধারণ করতে সাহায্য করে সেগুলোকেও 
অবলম্বন করা । তাহলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে। 


এ সব কাজ করতে পারলে আপনি ধৈর্যের পথে হাঁটতে পারবেন ইনশা 


জগ তেরে নিন যে, আল্লাহ $ মনুৎকে এ জগতে কেন মাবেই 

সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কষ্টের নদীতে _। একটু ভাবুন-_ দুনিয়াটা আসলেই 

কষ্টের জগত ৷ এ জগত সং জয়মালা পরিধান করেছেন, তাদের পূর্বের 

হয়েছে বা সফলতার পথ রে নাং haute 

পথচলা ছিলো অনেক "*' 
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ভূবনে সফলতাকে খুঁজে পেতে হলে কষ্টের নদীতে ডুব দিতে হবে। ব্যস 
এতটুকু ভাবলেই তো হয়। তাহলেই আপনার কাছে সে কষ্ট আর কষ্ট মুনে 
হবে না। ধৈর্যধারণ করা আপনার জন্য একদম সহজ হয়ে যাবে। 


চলতে কেন চাও সহজের মাঝে । 
মানুষ আদিষ্ট মনের বিপরীত, 
পানি থেকে বের করে আনতে হবে আগুনের কুন্ডি ।** 


জগতটাকে এমন ধারণা করলে আপনার জীবনে হাজারো দুঃখকে কখনোই 
দুঃখ মনে হবে না; আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করতে পারবেন অনায়াসে 
উপভোগ করতে পারবেন আপনার সোনালি জীবন । যে এমন বুঝতে পারবে 
তার কাছে জগতের যত গ্রানি আসবে সেটাকে একদম স্বাভাবিক মনে হবে। 
সয়ে যেতে পারবে সব ক্লান্তি । হৃদয়ে পাবে প্রশান্তি । 


বালা-মুসিবত আল্লাহ &-র পক্ষ থেকে 
ধৈ্যধারণের আরেকটি মাধ্যম হলো_ দুনিয়া কেবল আল্লার 8&-ই, তিনি 
যাকে চান দান করেন আর যাকে চান বঞ্চিত রাখেন এমন বিশ্বাস হৃদয়ে 
ধৈর্যধারণ করা একদম সহজ হবে । 
SHE SH MESSE MSI LT 5 mb 
"হে মানব! তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত রয়েছে তা 
আল্লাহর পক্ষ থেকে। অতঃপর যখন তোমরা দুঃখ-কষ্টে পতিত 
হও তখন আল্লাহর নিকটই কান্নাকাটি করো ।”"* 


q 


৭ 
১, দুখে যাদের জীবন গড়া, তাদের আবার দুঃখ কিসের । 
সুন্না নাহল : ৫৩ । 
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“যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে নিশ্চয়ই আমরা 


সই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সননিধ্যে ফিরে 


পৃথিবির সব মানুষ, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন আল্লাহ &-রই 
_ যখন ইচ্ছা করলে এণ্ডলো তিনি ফিরিয়ে নিবেন। 


' উম্মে সুলাইম .-র প্রিয় সন্তানের প্রাণ পাখি না ফেরার দেশে চলে যাওয়ার 
পর উম্মে সূলাইম আবু তালহাকে উদ্দেশ্য করে বললেন__ হে আবু তালহা! 
তমি কি মনে করো যদি কেউ বাড়ির মালিককে কোনো কিছু ধার হিসাবে 


bs gi 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


সবরের মধ্যে সওয়াব নিহিত রয়েছে এমন ধারণা করা 
সবরের পথে চলার আরো একটি মাধ্যম হলো-__এটা মনে করবেন যে, 
আমার এ কষ্টের উপর আল্লাহ {% সওয়াব দান করবেন ইনশা আল্লাহ! 
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এবং প্রেমময় প্রভুর উপর ভরসা করে।"”* 


ইমাম ইবনুল কায়্যিম & বলেন, উপরোক্ত আয়াতে এটাই সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছে যে, যারা বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টে নিপতিত হয়েও সওয়াবের আশায় 
ধৈর্যধারণ করবে আল্লাহ &; তাদের উত্তম প্রতিদান দান করবেন ।”* 


জাবির ইবনু আবদুল্লাহ & থেকে বর্ণিত, রাসুল 8 বলেন- 
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“কিয়ামতের দিন (দুনিয়াতে) মুসিবতে পতিতদেরকে প্রতিদান 

দেওয়ার সময়কালে বিপদ থেকে মুক্রিপ্রাপ্তরা বলবে _ হায়! 

জগতে যদি আমাদের আরো কষ্ট দেওয়া হতো; এমনকি গায়ের 

চামড়াগুলোকে যদি কেচির মাধ্যমে কর্তন করা হতো; তবুও ভালো 

হতো, (আজ তাহলে আরো অনেক বড় প্রতিদান পেতাম ।)”** 


আব্দুল ওহেদ বিন যায়েদ ৯ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রু-র আনুগত্যের 
ওপর সবরের নিয়ত করবে, আল্লাহ্‌ প্র তাকে সবর করার ক্ষমতা প্রদান 


সুরা আল আনকাবৃত : ৫৮-৫৯ । 
”২ মাদারিজুস সালিকিন : ২/১৬৭ । 
সুনানু তিরমিযি : ২৪০২ । 


A 


ro 
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| কষ্ট লাঘবের বিশ্বাস করা 
আল্লাহ জত প্রত্যেক কষ্টের সাথে স্বস্তি ও 
হরহামেশা কষ্টের সাগরে ডুবিয়ে রাখেন না ৷ আল্লাহ & ইরশাদ করেন- 
Sr dS rl 


“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বত্ত 
বরমেছে। 


তার ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে- 
S55 AMIS NG 5 IE Spo 
“অতএব আপনি সবর করুন, আল্লাহর ওয়াদা সত্য । আর যারা 
বিশ্বাসী নয় তারা যেন আপনাকে বিচলিত করতে না পারে 


(অবশ্যই কষ্টের পাহাড় থেকে 
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ধৈর্য হারাবেন না 


ইয়াকুব ॥2 তার প্রিয় পুত্র ইউস্ুক ও বিন ইয়ামিনকে হারিয়ে ধৈর্য 
করেছেন, পরবর্তাতে আল্লাহ & তার সব সভানকে ভার রক 
দিয়েছেন । কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে- ফিরিয়ে 
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“তিনি (ইয়াকুব আলাইহিস সালাম) বলতে লাগলেন, কিছুই না। 
সম্ভবতঃ আল্লাহ $ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে 
ফিরিয়ে আনবেন, তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় 1””* 


ইয়াকুব =. তার সব দুখকে আল্লাহ $-র সমীপেই পেশ করলেছিলেন । 
DIALS FSG I 


“তিনি বললেন, আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আলু 
সমীাপেই নিবেদন করছি ।””” 


ইয়াকুব = তার বুকে বয়ে যাওয়া কষ্টের কথা পৃথিবির কোনো ব্যক্তিকে 
প্রকাশ করেননি ৷ নারবে বুকে লালন করেছেন সন্তানহারা কষ্ট । পরবর্তীতে 
আল্লাহ $$ তার সব সন্তানকে তার ভালোবাসার পরশে ফিরিয়ে দিয়েছেন । 


প্রভুর সাহায্য কামনা করা 


কষ্টের ঝড়ো হাওয়া বুকে বয়ে গেলে প্রভুর কাছেই আশ্রয় চাওয়া ও প্রভুর 
কাছে সাহায্য কামনা করা হলো সবরের সিঁড়িতে পা রাখার অন্যতম মাধ্যম । 


Ab NY BAS UG dls 
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ধৈর্যের উপর নিজেকে স্থীর রাখার আরেকটি মাধ্যম হলো, কোনো বিপদ চুলে 


স ভাগ্য মনে করা। এমন বলা যে, এটা আমার কপালে 
) প্রভুর পক্ষ থেকে এমনই লিখিত ছিলো তাই এমন হয়েছে। আর অল্লাহ &- 
ৰ লিখন বা নিধারণকে কখনো ঠেকানো যায় না। আল্লাহ &-র বিধানকে 
* কখনো কোনো কৌশলেও দূর করা যাবে না। তার লিখন পরিবর্তন ও 
{ গরিবর্ধনও করা যায় না। তাহলে দেখবেন আপনার ভেতরে সবরের একটা 
* সাহস আসবে । পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হচ্ছে- 
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“পৃথিবিতে এবং ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর কোনো বিপদ 
আসেনা; বরং তা জগত সৃষ্টির পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। 


নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে সহগর "” 
হৈ-চৈ চিৎকার-চেঁচামেচি, জামা-কাপড় ইত্যাদি 


কোনো মুসিবত আসলে তাবু পরিচয়। কারণ এগুলো করলে আপনার 
ছিড়ে ফেলা হনে নো কিছু আর ফিরে আসবে না এবং এসব করার দারা 
বিদু মন যাওয়া দৰ না। নীরবে মুদিবতকে সহ বা হলো আর পর 
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ধেয হারাবেন না 


তাছাড়া এটাও তো বুঝা দরকার যে, এখনতো ধৈর্যধারণ করা ছাড়া জত 
কোনো উপায় নেই। তাহলে এসব করবো কেন? কিন্তু মূ্খরা বিপদের কোঃ 
কথা শোনা মাত্রই একেবারে হে-হুল্লোড় করা শুরু করে দেয়, যখন 
এগুলো করে কোনো লাভ নেই, তখন থৈ্যধারণ করতে বায হয চি! 
সে এ ধৈর্যধারণটা প্রথম ধান্ধায় করতো তাহলে কত ভালো হতো. । 


চিপ চরণে মায়ে বাল, রত চাখস শেখের 
nse 


সা'দ *ু থেকে বর্ণিত_তিনি বলেন, রাসুল %-কে জিজ্ঞাসা করা হলো 
বলল জী বচ; অত তে পতিত হয 

পন ত মতে যারা তার এরপনে যার খান হত শতিশলী লে ত 
মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী হয়ে থা 
তাহলে সে কঠিন মুসিবতে পতিত হয়েছে। আর যদি দ্বীনের ক্ষেতে ভা ৰ 
হত পয যা ত অ ও হলে লব 
মুসিবত বান্দার সাথে থাকবেই বান্দা থেকে কষ্ট ততক্ষণ পর্যন্ত দূর হবে না 
যতক্ষণ সে দুনিয়ার জমিনে চলাফেরা করে।** 


ul 
্্ 
1 


পূর্ববর্তীদের ধৈর্যধারণের 
| | Gl কথা স্মরণ ৰ 1 নাৱণা 
করা সহজ হয়ে যাবে করলেও তোমার কষ্টের উপর ধৈর্য 


তাকে কে কষ্টের সা ন পথে ডেকেছিলেন অবিরত । তার জাত তি 
'রে হাবুড়ব খাইয়েছে। তবুও তিনি অধৈর্য হননি, পিছণ' 


EEE 
সুনান —— 


তিরমিযি ‘ ২৩৮৯ । 
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ধৈর্য হারাবেন না 
হননি আল্লাহ ্-র দাওয়াত তাদের কাছে পৌছে 
| ছিলো যে, তারা পাপের দরিয়া থেকে একটুও 
ডুবে গেছে। 

৷ পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে- 
“তারা বললো, হে নুহ! যদি তুমি তোমার এঁসব কাজ থেকে বিরত 
না থাকো; তাহলে নিশ্চিত তুমি প্রস্তারাঘাতে নিহত হবে।”** 

₹ কবি আবৃত্তি করেছেন- 

শত লাঞ্চনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ! [সংযুক্ত] 


দিতে। তার জাতি তাকে 
জাতি এতই নির্দয় ও নিষুর 
ওঠেনি, বরং আরো অতলে 


J 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


আল্লাহ & ইবরাহিম *৯-কে স্বীয় সন্তান ইসমাইলের মাধ্যমে পরীক্ষা 
করলেন। একদিন আল্লাহ ু-র পক্ষ থেকে আদেশ আসলো প্রিয় সন্তান 
ইসমাইলকে কুরবানি করতে হবে, ইবরাহিম * আল্লাহ %-র এ আদেশে 
সাড়া দিলেন। ইবরাহিম *-এর দু'চোখ ছাপিয়ে বেরিয়ে এলো বিচ্ছেদের 
চিহ্ন। তবুও তিনি একটুও পিছপা হননি। সন্তানকে জমিনে রেখে ছুরি 
চালাতে শুরুও করেছিলেন। তিনি অধৈর্য হননি। অতঃপর রবের পক্ষ থেকে 
আদেশ আসলো হাজেরা ও শিশু ইসমাইলকে জনমানবশূন্য মরুভূমিতে 
রেখে চলে যেতে হবে। তিনি প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনীকে ও প্রাণপ্রিয় 
ইসমাইলকে রেখে চলে গেলেন। ইবরাহিম *-এর কোন সন্তান ছিলে না। 
অনেক বছর পর আল্লাহ $&ঞ শিশু ইসমাইলকে দান করলেন । নয়নের মনি 
ইসমাইলের প্রতি তার অগাধ ভালোবাসা ছিলো। কিন্তু জীবনের সব কিছু 
ধন-সম্পদ তবুও তিনি অধৈর্য হননি । 


শিশু ইসমাইল ও প্রিয় বিবি হাজেরাকে সদূর ভূমিতে রেখে আল্লাহ $&-র 
ডাকে সাড়া দিয়ে রওয়ানা করলেন ইবরাহিম ৯ । চলার পথে প্রিয়তমা বিবি 


এভাবে হাজেরা *% কয়েকবার বললেন। কিন্তু ইরবরাহিম = সেদিকে 
তাকালেন না। তিনি চলছেন তো চলছেন। হাজেরা * ইবরাহিমকে জিজ্ঞেস 
করছিলেন 


“তোমাকে আল্লাহ ধু সেখানে যেতে আদেশ করেছেন?” 


উত্তরে বুঝিয়ে দিলেন_‘হ্যা, আল্লাহ &-র নির্দেশ। (চলছি হে প্রিয়তমা, 
জানি না ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানায় তোমার সাথে আর দেখা হবে কিনা? চলছি 
হে প্রিয়তমা! আল্লাহ %্-র রাহে ।) তখন হাজেরা বললেন_ তাহলে আল্লাহ 
'& আমাদের অপদস্থ করবেন না। তিনি ধৈর্যধারণ করেন । শিশু ইসমাইলকে 
নিয়েই এই মরুভূমিতে বাস করতে লাগলেন। মায়ের মমতার আঁচলে শিশু 
ইসমাইলের জীবন চলছিলো নদীর স্রোতের মতো। এখন বিবি হাজেরাই 
তার মা, আবার হাজেরাই তার বাবা । ‘ 


El 
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জ এ জাতিকে ধ্বংস করে দেন। এর বনি ইসরাইলরা খুব কষ্ট 


দিয়েছিলো, তাতেও তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। অধৈর্য হননি একটুও 
পধালোচনা করতেন, তখন মুসা নবির ধৈর্যধারণের কথা বলতেন। 


28 5৯ SL S59) 3 Sy ll 2 
“আল্লাহ তাআলা মুসার প্রতি রহম করুন! তাকে এর থেকেও 
অনেক কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি কত কষ্ট সহ্য করেছেন।"* 


TL — 


৯৫ সহিহ বুখারি : ৩৪০৫! 
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হত্যা করে ফেলবে কিন্তু আল্লাহ & তার প্রিয় বন্ধু ঈসা নবিকে তার কাছে 


উঠিয়ে নিলেন। 

মুহাম্মাদ $১-এর ধৈর্য 

মক্কার জাহান্নামের কীটগুলো রাসুল ুর-কে কত কষ্ট দিয়েছে। ওঁ জাতি 
রাসুল ঞ্র-কে পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক, ধোকাবাজসহ সব ধরনের অপবাদ 


ছিলেন সবচেয়ে বড় জ্ঞানী, সবচেয়ে বড় সত্যবাদী, সবচেয়ে বড় 
আমানতদারী। তার মতো সুন্দর ও উত্তম আদর্শের আর কোনো লোক 
পৃথিবিতে ছিলো না। তাদের কষ্টে রাসুল %্ু; তার মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যান 
স্বজনদের এ কাফিরগুলো তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলো। পবিত্র 
2% 5 BE 51 Di ie Gl Sp KS 
5 AS 4 USES OSS 
“আর কাফেররা যখন প্রতারণা করতো আপনাকে বন্দি বা 
আপনাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কিংবা আপনাকে মক্কা থেকে বের 
উত্তম ।””” 


কীটগুলো ৷ উহুদ যুদ্ধে রাসুল %};-এর দাত মোবারক শহিদ করে দিয়েছিলেন 
এ কাফেররা, তবুও তিনি বিনীত সুরে বললেন, ওরা বুঝে না। তিনি অধৈর্য 
হয়ে পড়েননি । 

রাসুল %%-এর অনেক সাহাবাকে হত্যা করেছেন এসব কাফিররা। আবার 
অনেক সাহাবায়ে কেরামকে নির্মম কষ্ট দিয়েছিল তারা। যখন সাহাবাদেরকে 


»৬ 
সুরা আনফাল : ৩০ । 
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“হে ইয়াসির পরিবার, ধৈর্যধারণ করো 


রাসুল গু মক্কা থেকে মদিনায় এসেও শান্তি পাননি। এখান ০ ০. 
বিভিন্ন রকম কষ্ট দিয়েছে রাসুল $-কে। পৃত-পবিত, সতী সা 
"কে যিনার অপবাদ দিলো এ মুনাফিকরা। মদিনার ইহুদিরা রাসুল ওকে 
বিষ খাওয়ালো। তবুও তিনি এসব চক্রান্তের ওপর ধৈর্যধারণ করেছিলেন। 
অটল ছিলেন দ্বানের পথে । পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ 8&-র দাওয়াত । 


কাউকে একেবারে দুনিয়া জীবন থেকে বিদায় করে দিয়েছে মক্কার কাফিররা। 
আবার কাউকে তিলে-তিলে কষ্ট দিয়েছেন এ নরাধম জাহনলামের ₹ 
দেও আহ ত ও অ অধৈৰ্য হয়ে ছনের পথকে ছেড়ে যালনি। ডালের 
একজন হলেন খুবাইব & । 
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ধৈর্য হারাবেন না 


মূল ঘটনা ছিলো খুবাইব এ-কে এক যুদ্ধে বন্দি করে এনেছিলো কাফিররা। 
করলো। কিন্তু এইসব কাফেররা তাকে অনেক কষ্ট দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে 
হত্যা করেছে। একদিন হত্যার জন্য তাকে উনুক্ত মাঠে নিয়ে আসা হলো। 


তখন জাহান্নামের কীটগুলো হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে উপহাস করছিলো । 
হযরত খুবাইব &-কে শিকলে বেধে হাজির করা হয়েছে। উম্মুক্ত খোলা 
মাঠ: অজস্র তীরন্দাজ ধনুকে তীর গেঁথে দাড়িয়েছিলো চর্তুদিকে ৷ শূল প্রস্তুত; 
খুবাইব :&-র কোন ভয় নেই । ইসলামের জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ 
করতে পেরে তিনি আনন্দিত । 


প্রথমে খুবাইবের অঙ্গ-প্রতঙ্গ একেক করে কাটা হবে। তারপর শূলে চড়িয়ে 
হত্যা করা হবে। মৃত্যুর মুখে দাড়ালেন খুবাইব && । কাফিরদের কাছে কিছু 
সময় চাইলেন, জীবনের এই শেষ মুহুর্তে পরম প্রভুর সমীপে অবনত মস্তক 
নিবেদন করার জন্য। প্রেম নিবেদন করবেন প্রেমময় প্রভুর সাথে। হতভম্ব 
মহা খুশী । তিনি অধৈর্য হয়ে পড়েননি। অনুমতি দিলেন কাফিররা; মাত্র 
দু'রাকাত সালাত । আর বেশী সময় নয়। কাফিররা ধমকের সুরে বললো- 


“যাও, তোমার আল্লাহ স-র সাথে কথা বলো ।” 


নিকট । মনে খুশির ঢেউ । সালাত শেষ করার পর কাফিরদের দিকে তাকিয়ে 
বিদ্রোহী কঠে বললেন- 


“আমি দু'রাকাতের চেয়েও আরো বেশী সময় নিতাম কিন্তু নেইনি। কারণ 
তোমরা মনে করতে পারো আমি মৃত্যুকে ভয় করি। আমি কখনো এই নির্মম 
মৃত্যুকেও ভয় করি না।” 

এরপর তাঁদের দিকে শক্ত কণ্ঠে কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। তাঁর সেই 
কবিতা সাহসি, কালজয়ী । জানি সে কবিতার আসল উদ্দেশ্য অনুদিত ভাষায় 
কখনই বুঝানো যাবে না। তবুও... 


Scanned by CamScanner 


A 
Ee) his. 
a" and i 


ধৈৰ্য হারাবেন না 
নেই কোন পরওয়া আমার, 
কবল মুসলমান । 
হাজারো কষ্ট হোক না আমার, 
এ পেমময়ের জন্যই দান । 
যদি চায় আমার প্রেমময় প্রভু, 
প্রত্যেক কর্তিত অঙ্গে করবে বরকত দান ॥” 
আর দেরী নয়, শুরু হলো খুবাইব &-র উপর ইতিহাসের 
নির্যাতন । একেক করে কাটা হচ্ছে খুবাইবের অঙ্গ-থৃতা রন 
শত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলছে। তবুও তিনি স্থির, অবিচল ছিলেন ইস্পাত 
লোহার মতো। তারপর শুরু হলো তীর নিক্ষেপ । চতুদিকের তীরন্দাজের 
নিক্ষিপ্ত তীর ঝাঁকে-ঝাঁকে আসতে লাগলো । বৃষ্টির মতো বিদ্ধ হতে লাগলো 
তার স্বচ্ছ গায়ে । আহ! কী নিষ্ঠুরতা! আসলে এরাতো আদতে কোন মানুষ 


নয়। বাস্তবে পশু। তাই এরকম পশুর মৃত আচরণ তাদের দ্বারাই সম্ভব ৷ 
কারণ ঈমানের আলো দ্বারা আলোকিত নয় এই পশুগুলোর হদয়। তাদের 


খুবাইব 4% আকাশের দিকে তাকান, বিনীতসুরে ফরিয়াদ জানান রবের 
কাছে হে আল্লাহ্‌ 8! এখানের সবাই আমার শত্র। কেউ আমার আপন 
রাসুল %%-কে পৌছে দিন। 


ধীরে-ধীরে ঢলে পড়লেন খুবাইব। নিস্তেজ হয়ে গেলো তার দেহ। এখানেই 
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রাসূল গ্টঃ-এর বুক দুঃখের পতাকা পত্পত্‌ করে 
হযোৰাাণ | কেলে উঠলো তার অন্তর। যশে রাতুল ও যত পৌ সর 
বুকের জমিন চৌচির হলো। তাঁরা কীদতে লাগলেন। কারার ঢেউ 
হতে লাগলো তাঁদের গাল বেয়ে । কষ্টে তাদের ভেতরটা ভেঙ্গে যায়। ৮ 
বিচরণ হয়ে যায়৷ কষ্টের টুকরোগুলো এক-এক করে জমা হতে থাকে তা 
হৃদয়ে । কষ্টের ঝড়ে হৃদয়ে প্লাবন তোলে । দু'চোখে বয়ে চললো অ্রনদী। 
ধৈৰ্যধারণের ব্যাপারে । 


তাবেঈনদের ধৈর্য 

ওরওয়া বিন যুবাইর &-র ধৈর্য 

ওরওয়া বিন যুবাইর ৯ । তিনি ছিলেন তাবিঈনদের অনেক বড় ও মর্যাদাবান 
ব্যক্তি । তার একজন আদরের সন্তান ছিলো অনেক সুন্দর ও সুদর্শন। নাম 
মুহাম্মাদ । সে একদা ওয়ালিদের দরবারে গেলেন। তখন ওয়ালিদ আশ্চর্য 
হয়ে বললো, কুরাইশের ছেলেরা এত সুন্দর হতে পারে! ওয়ালিদ তার জন্য 
সামান্য বরকতের দোয়াও করলো না। অতঃপর ওয়ালিদের বদনযর তার 
ওপর লেগে গেল । এরপরে মুহাম্মাদ বিন ওরওয়া সেখান থেকে বের হয়ে 
বাড়ি ফিরছিলো। ঠিক তখনি সে সওয়ারির আস্তাবলে পড়ে গেলো। আর 
উঠতে পারেনি। ততক্ষণে সওয়ারীগুলো তাকে পিষ্ঠ করে মেরে ফেললো । 


এরপরে ওরওয়া =-র পায়ে ক্যান্সার হলো। ডাক্তার যা বললো তা ছিলো 
ক্রিয়া শরীরের অন্য জায়পাতেও সংক্রমিত হতে পারে। ডাক্তাররা তাই 
করতে শুরু করলো, অপারেশনের সময় যখন ছুরি ওরওয়া :&-র হাড়ে গিয়ে 
পৌছলো; তখন তিনি বেহুশ হয়ে গেলেন। সেসময় তার চেহারা থেকে ঘাম 
ঝরে পড়ছিলো, তখনও তিনি “লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ও 
সল্লাহু আকবার বলে আল্লাহর যিকির করতে ছিলেন।" (সুবহানাল্লাহ! কত 
ধৈর্যধারণ করেছেন।) 


পর ওরওয়া ছেলেকে কাছে টেনে বললেন, আজ তোমার আর আমার 
তোর = এসেছে তা আল্লাহ &-র পরীক্ষা । আল্লাহ & জানেন, আমি 
দিকে অয় কখনো আল্লাহ -র অসম্তষ্টিমূলক কোনো কাজ ও পাপের 
শিলা হইনি । অতঃপর তার সন্তানকে গোসল ও কাফন- 
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এরকমই ধৈর্যধারণের পথে হেঁটেছেন আমাদের আসলাফগণ। ধৈর্যধারণের 
অধৈর্য হননি । জালেমদের জুলুমকে সহ্য করেছেন তারা। 


সালাফদের বড় ব্যক্তি আহমাদ বিন নছর = । সদা সত্য কথা বলতেন । সং 
কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করতে কখনো তিনি ভয় পেতেন 
না। তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলায় ইস্পাত লোহার মতো শক্ত 
ছিলেন। সে কারণে তার মন্তককে দু-বন্ড করা হয়েছে। এ স্বর, 
এক প্রান্তে; অপর খন্ড অপর প্রান্তে রাখা হয়েছে। তরুও তিনি ছিলেন রি, 


ভেঙ্গে পড়েননি ক্ষণিকের জন্যও ! রব হননি। শহিদি দিছিলে তার পর 


মুগ্ধ। কখনো আল্লাহ %-র রাহে সা" যাননি। তার জীবনের 
b . i (LF 
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সদা 


ধৈর্য হারাবেন না 


ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল %, বলেন, আহমাদ বিন নছর 2, আল্লাহ গ্র,-র 
রাস্তায় নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন।*”” 


হয়ে পড়লেন। তিনি ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল -কে অসিয়ত করে 
গেলেন, যেন তিনি খলকে কুরআনের মাসাআলার ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণ করেন। 
এরপর মুহাম্মাদ বিন নুহ & রাস্তাতেই এ ক্ষণস্থায়ী মুসাফিরখানার সমস্ত 
লেনদেন চুকিয়ে পাড়ি জমান পরপারে । 


বিপরীত হওয়ার কারণে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল =৯-কে হাত-পা বেধে 
তাদেরকে বললেন, তোমরা কি খাব্বার &&-র ধৈর্য সম্পর্কে জানে না? 


হযরত খাব্বাব & একদা রাসুল *%-এর কাছে এসে বললো__হে আল্লাহর 
রাসুল! আমাদের কষ্ট ও দুঃখের ব্যাপারে আপনি আল্লাহ্‌ $&-র কাছে দোয়া 
করুন; যাতে আল্লাহ & আমাদেরকে কষ্ট থেকে মুক্তি দেন। এ কথার উত্তরে 
তোমাদের পূর্বে এমন লোক অতিবাহিত হয়েছে; যাদেরকে জমিনে কূপ খনন 
করে তার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে, অতঃপর তাকে এনে করাত দিয়ে তার 
মাথাকে দু'খন্ড করা হয়েছে। তবুও তাকে দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। 
পেওয়া হয়েছে। তবুও সে ব্যক্তি ইমানের উপর অটল ছিলো। কোন 
নির্যাতনই তাকে দ্বীন থেকে ফিরাতে পারেনি ৷” 


————__ 
১০০ 

তারিখে বাগদাদ : ৫/১৭৭ । 
১০১ | 

সহিহ বুখারি £: তত১২ || 
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মামুন এই লোভাতুর দুনিয়া ত্যাগ করলেন, সে আর ইমাম আহমাদ 2 কে 
চেহারা দেখাতে পারেনি। তারপরের খলিফা নিযুক্ত হলো। লোকেরা আহমদ 
“কুরআন সৃষ্ট” এরকম ফতোয়া প্রদান করে এই জালেম বাদশাহ থেকে মুক্তি 
পেয়ে যান। আপনি তো জানেন এ বাদশাহ খুব খারাপ মানুষ। আপনাকে 
সে তলোয়ারের মাধ্যমে হত্যা করবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ =-এর বুকে 
ছিলো ইমানের হিমালয় । তিনি একদম শক্ত ছিলেন, হৃদয়ে গেঁথেছেন ধৈর্যের 
খুটি । তিনি লোকদের কোনো কথাই শুনলেন না। 


ভালো করে চিনতে পেরেছো? আমি কিন্তু সালেহ আর রশিদকে হত্যা 
করেছি। সে আমার অনুগামী ছিলো না। এই খলকে কুরআনের মাসআলার 
ব্যাপারে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু সে এর উল্টো জবাব 
দিয়েছিলেন, ত তাকে হত্যা করেছি। এবার তাহলে বলো খলকে 
লা মাসআলা তোমার মতামত কি? ইমাম আহযাদ এ বললেন 
আমি কুরআনকে “মাখলুক বা সৃষ্ট" বলবো না। অতঃপর শুরু হলো দিদদ় 


ওরা মারতে মারতে ক্লান্ত আর আহমাদ ৯ 
কী নিৰ্মম দৃশ্য ৷ সহা করার মত না। ইমাম 
জীবন্ত মরা লাশ । 


তিরস্কার করতে লাগলো। 
ধৈর্যধারণ করে যাচ্ছেন অবিরত । 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


আহমাদ 2১-র মাথার কাছে গিয়ে বললো-__হে আহমাদ! তুমি ধ্বংস হও । 
তুমি এমন জবাব দাও, যাতে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু না তিনি 
খলকে কুরআনের মাসায়ালায় ছিলেন ইস্পাত লোহার মতো শক্ত । তিনি 
উত্তরে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন! তাহলে আপনার মতের স্বপক্ষে 
কেবল একটা দলিল দেখান। তাহলে আমি সব মেনে নিব। এরপরই এক 
জল্লাদ আবারো মারতে শুরু করলো । চামচাদের থেকে একজন বলে উঠলো 
ওর চেহারাকে উল্টো করে রাখো ও শরীরকে মাটিতে বিছিয়ে দাও, আমরা 
পদদলিত করবো। তবুও ইমাম আহমাদ 2%, বলেন, না, আমার কোন ভয় 
নেই । অতঃপর ইমাম আহমাদ 4৯ অনেক কাল কারাগারে বন্দি ছিলেন। 
প্রায় আটাশ মাস পর্যন্ত বন্দি ছিলেন । 


সালাফদের একজন বলেছিলেন, ইমাম আহমাদ 2 নিজের জীবনকে দ্বীনের 
রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যেমন বেলাল হাবশি নিজের জীবনকে 
দ্বীনের জন্য উৎসর্গ করেছেন। যদি ইমাম আহমাদ 4 না হতো তাহলে দ্বীন 
চলে যেত ।”* 


প্রিয় বন্ধু! তুমি যদি বড়দের ধৈর্যধারণের কথা একটু স্মরণ করতে পারো, 
তাহলে তোমার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ হবে। সুতরাং তুমি যদি ধৈর্যধারণ 
আল্লাহ । আল্লাহ & তোমাকে মদদ করুন। আমিন। 


এগুলো করবেননা 

শব কাজ পূরণ হতেই কিছু না কিছু বাধা থাকে। তাই সব কাজ পূরণ করতে 
₹শে সেসব কাজ না করা চাই। ঠিক তেমনি ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে কিছু 
তি বয়েছে। সুতরাং ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যেগুলো বীধা প্রদান করে 
হয়ে যাচ্ছে! অহলেই দেখবেন আপনার জন্য ধৈর্যধারণ করা সহজ 


203১ 
হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৯/১৭১-২০৩ । 
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ধৈর্দ হারাবেন না 


যদি ধৈর্যধারণ করা হয় তাহলে ফল ভোগ করবে অন্যথায় ৈর্ের ফল 


পাওয়া যাবে না। প্রিয়তম প্রভু আল্লাহ & তার প্রেমময় বন্মক্বে তাড়া 
করতে নিষেধ করেছেন। আর পূর্ববতী নবিরা যেমন কষ্টের উপর *ৈর্মধার্ণ 
করেছেন, ঠিক ওভাবে আপনিও ধৈর্যধারণ করুন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে 
ইরশাদ হয়েছে- 


’ ন sees 3d, A : Le ory our 
UTES NS Sol on pl pl RS US iol 
“হে নবি! আপনি ধৈর্যধারণ করুন, যেমন পূর্ববতী সাহসী 


mioB 


করবেন না। 


রাগ করবেননা 

ধৈর্যধারণের ফল পেতে হলে আপনাকে রাগ না করা থেকে দূরে অবস্থান 
করতে হবে। কেননা রাগ হলো ধৈর্যধারণের বিপরীত কাজ। তাই রাগ না 
করা চাই। যদি কোনো কষ্টে আক্রান্ত হওয়ার পরও রাগ না করে থাক্কেগ, 
তবেই আপনি পাবেন ধৈর্যধারণের ফল। আল্লাহ পুঃ তার প্রিয় বন্ধু রাসুল 
%-কে রাগ করতে নিষেধ করেছেন। কুরআনুল কারিমে ইরশাদ হয়েছে- 


AEST 5 SSL dl SAN Wt 10° 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


“আপনি আপনার পালনকর্তার আদেশের অপেক্ষায় ধৈর্যধারণ 
করুন, আপনি মাছওয়ালা ইউনুসের মতো হবেন না। যখন সে 
দুঃখাকুল মনে প্রার্থনা করছিলো।"% 


নিরাশ হবেননা 
ধৈর্যধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তা হচ্ছে, কোনো বিপদ 
আসলে নিরাশ না হওয়া । তাই তো ইয়াকুব % তার সন্তানদেরকে নিরাশ 


= - AA Eo rr) Ertan 


“বৎসগণ! যাও ইউসুফ ও তার ভাইকে তালাশ করো, তোমরা 
আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।””°* 


ধৈৰ্য আশা ও আকাঙ্ক্ষার বাতিকে জ্বালিয়ে দেয়। ধৈর্যধারণ করা হলো নিরাশ 
না হওয়ার ওষধ। আর যে নিরাশ হয় না, আল্লাহ & কখনো তার আশাকে 
অপরিপূর্ণ রাখেন না। অবশ্যই আল্লাহ 8 দুখের পরে সুখ দান করবেন। 


নিপতিত হই। আবি সালাবা খুশানী %} বলেন, রাসুল & বলেন- 
"তোমাদের সামনে সবরের দিন আসবে। সেই দিনগুলোতে ধৈর্যধারণ করা 
হলো জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডের উপর পা রাখার মতো। সে সব ফিতনায় 
হবে।”*?* (যে ব্যক্তি এসব ফিতনায় ধৈর্যধারণ করবে, সে ফিতনাহীন 
ব্যক্তির দশগুণ সওয়াব পাবে)। 


0৫ TE 
সুরা আল কলম : ৪৮ । 


১০৬ 
২ শা ইউসুফ : ৮৭। 
Ll 
শুনানু আবু দাউদ : ৪৩৪১ । 
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ধৈৰ্য হারাবেন না 


আসবে সেদিন কেবল ধৈর্যধারণকারীরা আল্লাহ &-র কাছে প্রিয় ৬ 
সুতরাং তোমার জীবন নদীতে কষ্ট আসলে তুমি ধৈর্যধারণ করবে। 
কবি আবৃত্তি করেছেন- 
বুকে যত দুঃখ-কষ্ট আসুক করিও সবর, 
পাবে তুমি এর প্রতিদান হবে জান্নাতে ফসল ১০ 
যুগে-যুগে যত মনিধী ধৈর্য সাধনা করে 
শ্রেষ্ঠত্ব অৰ্জন করেছে জাতি-সভ্যতার উপরে ৷ 
আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা এ বিষয়ে অনেক গুরুত্ব দিতেন। আগত সকল 
প্রজন্মকে তারা বিপদের উপর ধৈর্যধারণ করার আদেশ করতেন। হুযাইফা 
মুসিবতে পড়তে হবে ।””” 
কতেক মানুষ মজবুত রয়েছে কেবল ধৈর্যধারণের ফলে ।*** 
তাতে ধৈৰ্যধারণের অসিয়ত করে গেছেন। পবিত্র কুরআনুল কারিমে ইরশাদ 
LE bls Sl Sb 27h 7 Das St | 
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ধৈর্য হারাবেন না 


“হে প্রিয় বৎস! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজে আদেশ দাও, 
মন্দ কাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করো। নিশ্চয় 
এটা সাহসিকতার কাজ ।”””” 
আজকাল আমাদের অবস্থা খুবই কঠিন। শত্রুরা চারদিক থেকে ওঁৎ পেতে 
আছে । ঈমান ও তাকওয়া দুর্বল হয়ে পড়ছে। এখন শোনা যায় মাজলুমের 
কান্না । প্রকৃতিকে ভারী করে নির্যাতিত মায়ের করুণ আর্তনাদ। চারদিকে 
পাপ আর পাপ । মুনাফিকিতে ভরে গেছে পুরো পৃথিবি। এখন আমাদের 
ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। আমাদের ধৈর্যধারণ করতে হবে 
আল্লাহ $ুু-র আনুগত্যের ওপর । ধৈর্যধারণ করতে হবে সব পতিত কষ্টের 
ওপর । 
প্রিয় বন্ধু! ধৈর্যের পথ অনেক বড়। আদম ৯ শত বছর কেঁদেছিলেন 
ধৈর্যধারণ করে। নূহ *ু সাড়ে নয়শত বছর দাওয়াতের কাজে ধৈর্যধারণ 
করেছে। ইবরাহিম *র-কে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। তবুও তিনি 
ধৈর্যধারণ করেছেন। ইসমাইল ৯*-কে জবেহ করার জন্য মাটিতে শোয়ানো 
হয়েছে। যাকারিয়া *-কে করাত দিয়ে টুকরো করা হয়েছে, তবুও তিনি 
ধৈর্যধারণ করেছেন । ইয়াহইয়া *-কে হত্যার জন্য ঘেরাও করা হয়েছিলো । 
আইয়ুব =-এর দেহে পোকা-মাকড় বাসা বেধেছে। দাউদ *. কেঁদে-কেঁদে 
ধৈর্যধারণ করেছেন। প্রিয়নবি গ-কে পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক বলে অপবাদ 
দেওয়া হয়েছে। তার দান্দান মোবারক শহিদ করা হয়েছে। মাথাকে রক্তে 
রঞ্জিত করা হয়েছে। তবুও রাহমাতুল্লিল আলামিন ধৈর্যধারণ করেছেন। বীর 
বাহাদুর ওমর বিন খাত্তাব &-কে অভিযুক্ত করে শহিদ করা হয়েছে। ইবনুল 
মুসায়্যিব ৯, মালেক :& তাদেরকে হাজারো কষ্ট দেওয়া হয়েছে। তাদের 
ধৈয্ধারণ করা ছাড়া আর কোনো উপায়ন্তর ছিলো না। 
একটু অন্যভাবে অনুবাদ করে যদি বলি- 
ধৈর্য ধরে আদম কাঁদিলেন সাড়ে তিনশ বছর, 
তারপরে ক্ষমায় শুচি হলো আদমের অন্তর | 
সাড়ে নয়'শ বছর ধরে দ্বীনের দাওয়াতে নুহ, 
শত লাঞ্চনা-বঞ্চনায় বলেননি কভু উহ । 
মাছের পেটে ইউনুস নবি চন্লিশটি দিন ধরে, 
তাসবিহ-তাহলিল পড়েছিলেন এক আল্লাহর উপরে 
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পড় হতে যাকারিয়া পেয়েছিলেন ধৈলের ও 


হবে না। গুনাহ না করে তাতে ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ জাহান্নামের 
আগুনের ওপর ধৈর্যধারণ করা থেকে। আখেরাতের ময়দানে জাহান্নামের 
শিকলে বন্দী হওয়ার থেকে দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ $ু-র আনুগত্যের উপর 
ধৈর্যধারণ করা অনেক সহজ । কতই না উত্তম ধৈর্যধারণের স্থান । আর কতই 
না উত্তম চরিত্র ধৈর্যধারণের চরিত্র । আসুন আমরা সবাই জীবনের প্রতিটি 
ক্ষণে-ক্ষণে হাজারো কষ্ট আসলেও তাতে ধেযধারণ করে জান্নাতের পথ 
সুগম করি। সবশেষে রবের দরবারে হাত তুলে বলি- 
হে প্রিয়তম প্রভু! আপনি আমাদের জন্য সবরের রাস্তা খুলে দিন। 
হে প্রেমময় প্রভু! আপনি আমাদেরকে তাদের দলে অর্তভুক্ত করে দিন, যারা 
কষ্টের অকুল দরিয়ায় পতিত হয়েও তাতে ধৈর্যধারণ করেছে। 
হে আমাদের রব! আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে প্রবেশ করিয়ে দিন 
যারা সঠিক পথ পেয়েছে, যাদের জন্য সোজা রাস্তা সুস্পষ্ট রয়েছে। 
ওগো আল্লাহ! আপনি আমাদের এমন ব্যক্তিদের কাতারে পথ খাদ রানা 
যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে ধৈর্যধারণ করেছে। 
আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন । 

সমাপ্ত 


aA 
Scanned by CamScanner 


“হে মুমিনগণ! ধৈৰ্য ও সালাতের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য 
Re ESE ন 


be by ) { + 
A 

)। h BELT — 

| = ~L ১ j ৃ 


- 


পাংলাশাজার্. ঢাক 


মূল্য : ১৬০/- 


Scanned by CamScanner 


